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ভূমিকা 


ধাঁর। কলেজে বাঁংলাবিষ্যা পঠনপাঠন করেন তারা জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুরের 
নাম জানেন। তিনি কে ও কী ছিলেন এবং কী কী বই লিখেছিলেন তাও 
বোধ করি জানেন। কিন্তু জ্যোতিপিন্ত্রনীথের লেখা কোনো বই বা আকা 
কোনো ছবি তাঁদের অধিকাংশের দৃষ্টিগোচর হয়েছে বলে মনে হয় না। 

অথচ আমরা বাঙালির! আমাদের সাহিত্যপ্রিয়তাঁর জাঁক করি। 

লেখক হিসাবে জ্যোতিরিক্রনাথের প্রথম পরিচয় নাট্যকার রূপে, দ্বিতীয় 
পরিচয় অন্তবাঁদক রূপে । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক নাটক একদ! অভিনয়ে 
খুব জমেছিল, বিশেষ করে “সরোজিনী' | “সরোজিনী" নাটক যাঁত্রীপাঁল। হয়ে 
দেশে পল্লী-অঞ্চলে সমাদৃত হয়েছিল। এ ভাবে এতট। সমাদর আর-কোনো 
বাঙালি নাট্যকারের রচনা ক্ষীরোদপ্রসাদের “আলিবাবা” ছাড়া পায় নি। 
আমি এখানে জ্যোতিরিন্্রনাথের সাহিত্যকীতি উদ্ঘোঁষধণ করছি না। আমি 
বলতে চাই, ষে সাহিত্য অতীতের, এখন যে সাহিত্যের সে জলুষ নেই কিন্তু 
একদা] য1 ছিল, সে সাহিত্যকে বাংলা বিদ্যার কারবারিরাও যি সম্পূর্ণ উপেক্ষ! 
করেন তবে দুর্ভাগ্য, অতীতের ও বর্তমানের । 

তবে, ভরসা হল। স্শীলবাঁবুর বই থেকে অনেকে জাঁনতে পারবেন যে, 
এ দেশে এমন-একজন লোঁক একদ। ছিলেন যিনি সাহিত্যে শিল্পে সংস্কৃতিতে 
লোঁকযাত্রায় বিচিত্রকর্ম৷ অগ্রণী। এ কথ] সত্য যে জ্যোতিরিন্দ্রনীথের বিষয়ে 
যা জানি তা প্রায় সবই রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে গেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
'জীবনস্থৃতি আমরা পড়ি তো সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীর দিক থেকে । যদি পরীক্ষার 
প্রশ্নপত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের' বিষয়ে মোটা-মার্কীর প্রশ্ন থাকত তবে আঁগেই 
তীর উপর পাঁচ-দশ খান! বই বেরিয়ে যেত। আশঙ্কা হচ্ছে, এখন স্থশীলবাবুর 
পদাঙ্ক মুছে দিতে পশ্চাঁদ্ধাবক এল ব'লে। 

জ্যোতিরিন্্রনাথের রচনা! ও শিল্পের চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে বেশি 
টানে। তাঁর জীবন সম্বন্ধে আরও অনেক জানতে ইচ্ছা করে। জ্যোতিরিক্- 
নাথকে আমার কেমন 0৪810 5€৮1০ বলে মনে হয়। তার মধ্যে যেন একটু 


বিষাছিল। রবীন্ত্রনাথের 'জীবনস্থৃতি'র থেই ফুরোনোর সন্ধে সঙ্গে তিনিও 
যেন লুকিয়ে পড়লেন। ্থশীলবাঁবু ,তাঁর জীবনী-সংগ্রহে যথোচিত চেষ্টা 
করেছেন। কিন্তু তাঁতে তৃপ্তি হল না। অনুরোধ করি, তিনি যেন আরও 
বছর-কয়েক গবেষণা করে জ্যোঁতিরিক্্রনাথ-মাহ্ষটির জীবনী রচন। করেন। 
এ কাজে সুশীলবাবুরই অধিকাঁর। 


২ গণ 


লেখকের "কথা 


'জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাঁকুর সম্বন্ধে এখানে যথাসম্ভব বিস্তৃতভাঁবে আলোচন। করা 
হল। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে তার প্রভাব এককালে কিরূপ ছিল 
সে সঙ্বন্ধে তেমন ভাবে ইতিপূর্বে আলোচনা না হওয়ায় আমর। তা বিশ্বৃত 
হতে বসেছি। একাধাদে কর্মী ও শিল্পী এই মানুষটির বিভিন্ন কর্যোগ্যোগ সম্বন্ধে 
এখানে আলোচনা করা হল। আশা করা যাঁয়, এতে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের 
বহুমুখীপ্ররতিভার সম্যক্‌ পরিচয় পাওয়া যাঁবে। 

এই কাঁজে অনেকের কাছ থেকে সাহাষ্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। 
তথ্যসংগ্রহ ব্যাপারে ধিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সহায়তা করেছেন। নানা প্রকাঁর 
পত্রপত্রিক! ও গ্রন্থাদি দিয়ে আন্ুকুল্য করেছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের 
লাইব্রেরি, শান্তিনিকেতন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বঙ্ীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কলকাতার 
ন্যাশানাল লাইব্রেরি । এ ছাঁড়া, কয়েকটি ছোট ছোট লাইব্রেরি থেকেও 
কিছু বই পেয়েছি। এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীদের কাছে এ জন্যে 
আমি কৃতজ্ঞ। | 

অদ্ধেয়শ্রীযুক্তা ইন্দিরাঁদেবী চৌধুরানী মহাঁশয়ার কাছ থেকে জ্যোতিরিল্্র- 
নাথের জীবন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ জানবার স্থযোগ ও সৌভাগ্য ঘটেছে, 
এ কথাও এখাঁনে উল্লেখধোগ্য । ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসের এক সকালে 
তার শান্তিনিকেতনের গৃহে বসে তিনি তার এই নতুনকাঁকাঁর বিষয়ে অনেক 
কাহিনী বিবৃত করেছেম। তাঁর বর্ণনার গুণে জ্যোতিবিন্দ্রনাথকে স্পষ্ট ও 
প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছি বলে মনে হয়েছে । এতে আমার রচনা-কাজের 
বিশেষ স্বিধে ঘটেছে । 

জ্যোতিরিক্্রনাথের ধর্মদীক্ষা সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের পত্রটি দিয়েছেন শ্রীভবাঁনী 
মুখোপাধ্যায়) এই পত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নৃতন পদ্ধতি অনুসারে 
ঠাকুরপরিবারে এই অনুষ্ঠানটিই প্রথম। জ্যোঁতিরিন্্রনাথের অঙ্কিত চিত্রের 
তালিক] প্রস্ততে সাহাষ্য করেছেন শ্রীঅসীমকুমার ঘোষ; উল্লেখপপ্জী প্রস্ততে 
সাহায্য পেয়েছি শ্রীনংকুমার গুপ্তের) মুদ্রণ ব্যাপারে শ্রীদতীন্্র ভৌমিক ও 


|৮% 


শ্র্টবিমল লাহিড়ীর সাহাধ্য লাভ করেছি। আরও অনেকে নানাভাবে 
আমার কাজে সহযোগিতা করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন 
শ্রাবিষু্পদ ভট্টাচার্য ও ডক্টর বিজিতকুমাঁর দত্ত। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভীগ 
কয়েকটি চিত্র মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 

শ্রদ্ধেয় ডক্টর স্থুকুমার সেন মহাশয়ের নির্দেশ ও উপদেশ অনুযায়ী অগ্রসর) 
হয়ে এই কাজ আরম্ভ করি। নির্দেশ ও উপদেশের সঙ্গে তিনি যে উত্সাহ 
দান করেছেন, এ কাঁজ তাঁরই জন্তে সমাপ্ত কর! সম্ভব হল। 
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জীবনী বা ব্যক্তিজীবন 


সে রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা আমর! করব না। মান্ষের মনের এ রহস্য 
নিয়ে মানষের মন চিরকালই বিব্রত । অনেক চিন্তা ও অনেক চেষ্টা বকাল 
ধবে করা হয়েছে, কিন্ত সে রভন্তের কোনে! কিনার! পাওয়া যায় নি | 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর হচ্ছেন মান্টষের মনের সেই রহস্তের একটি উজ্জ্বল 
উদাহরণ । 

তাকে আমর! তেমন ভাঁবে মনে রাখি নি, তীর কমকে তেমন ভাবে স্বীকার 
করে নিতে বুঝি পারি নি, তার স্থৃতির উদ্দেশ্যে আমর! তার প্রাপ্ের ৮৪ 
নমস্কার নিবেদন ভয়তে। করি নি । 

এর কারণ তীর বহুমূখী প্রতিভা । এরূপ প্রতিভাবানদের জীবনের ট্রাজিডি 
এউখাঁনেই | এবং এইটিই মান্নষের মনের সেই চিরকালীন রহম্ত । ধাঁকে 
চিরম্মরণীয় রূপে গণ্য ক'রে মনের মধ্যে চিরজাগরূক ক'রে রাখার কথা, তাঁর 
সম্মুখে বিম্মরণ-যবনিক। নিক্ষেপ করে আমরা অভি সহজেই আমাদের কতব্য 
সমাপ্ত করতে পেরেছি | 

জ্যোতিরিজ্রনাথের জীবনের ট্র্যাজিডি এইখানেই বটে, এবং এইখানেই 
আমাদের জাতীয়-জীবনেরও ট্র্যাজিডি । তাকে তার প্রাপ্য দক্ষিণ। না দিয়ে 
আমরা কেবল তার স্বৃতির কাছেই না, আমাদের মাহিতোর সংগীতের সমাজের 
ও আমাদের নিজেদের কাছেও অধমর্ণ হয়ে আছি । 

তার সম্বন্ধে এখানে কিছু লেখার এই চেষ্টা আমাদের সেই জাতীয়-খণ 
পরিশোধের ইচ্ছা মাত্র । 

জ্যোতিরিন্ত্রনাঁথের বিবিধ কর্মের এবং তার উচ্যমের উদ্যোগের ও উৎসাহের 
কথা ধারা সামান্তমাত্রও জানেন তাদের কাছে তিনি একটি আশ্চষ চরিত্র । যে 
চরিত্র এমন বিস্ময় স্ষ্টি করতে পারে তার পরিণাম যে এমন বিশ্বাতিতে সম্ভব -- 
এ এক বিস্ময় । 

এই বিস্বয়ই হচ্ছে মান্থষের মনের সেই রহস্তাটি। যে-কোনে! একটি বিশেষ 
শক্তিকে মা্ষ স্বীকার করে, কিন্তু বিবিধ শক্তির আধারকে সে কেন যেন 
স্বীকার করতে কুষ্ঠিত। একজন বৈজ্ঞানিককে সে মেনে নেবে, তাঁকে বরণ 
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করবে, স্মরণও হয়তো করবে ) কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিক যদি, ধর যাক, কাব্যরচনা 
করেন-_ তা হলেই তার এই দ্বিবিধ মূর্ধাদাই একসঙ্গে খাটে! হয়ে যায়। তীকে 
পুরোঁপুরি অস্বীকার না করলেও তাঁর এই দ্বিবিধ কর্মের যে-কোনো একটি 
বড়জোর বেছে নেওয়া হয়তো হয়--হয় তার কবিতা রা গার। 

এ ব্যাপারে হাতের কাছের ছুটি উদ্দাহরণ নেওয়া যেতে পারে-_ প্রথম, 
চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ) দ্বিতীয়, সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনীথ। চিত্রশিল্পী-রূপে 
রবীন্দ্রনাথ বন্দিত হলেও স্বীরূত নন, সাহিত্যিক-রূপে অবনীন্দ্রনাথ অভিনন্দন 
লাভ করলেও অভিবাদন পাঁন নি । ডবল গুণের জন্তে মানুষের মন দিগুণ মধাঁদ! 
দিতে রাজি না, মাহছষের মনের মধ্যে মধাদার পুঁজি যেন পরিমিত, যে-কোনো! 
একজায়গাঁয় পুরো! উপুড় করে সে তা ঢেলে দিতে পারে, তার থেকে 
ভাগাঁভাগিটা যেন তাঁর কাছে নিয়মের ব্যতিক্রম | 

এই নিয়মের দৌলতেই বুঝি জ্যোতিরিন্দ্রনীথের ভাগ্যে তেমন কিছুই পড়ল 
না। তাঁর গুণটা আবার কেবল ডবলই না-- তীর গুণ ছিল এরও কয়েকগ্তণ 
বেশি। এবং তার সব-কয়টির উপর তিনি তাঁর জীবনের সঞ্চিত প্রতিভা সমাঁন- 
সমান মাপে ঢেলে গিফেছেন । এইজন্যে তার কোনে বিশেষ একটি কর্মপ্রচেষ্টার 
প্রতি কারো! বিশেষ দৃষ্টি না পড়ে সেই দৃষ্টিটা তীর বিবিধ কর্মের উপর ছড়িয়ে 
গিয়ে চার দিকে চারিয়ে গিয়েছে । এ ক্ষেত্রে কি যে করণীয় তা বুঝতে না পেরে 
হয়তো মর্যাদার আধারটি আর উপুড় করা হয়ে ওঠে নি। 

তাই বঞ্চিত হয়ে আছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। কিন্তু এ বঞ্চনা তাঁর একার 
নয়, এ বঞ্চনা আমাদেরও ; আমাদের জীতির-_ বঙ্গবাপীর । আমরাও তাই 
বঞ্চিত হয়ে আছি। 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথের মত কাজের লোকের জীবনে এ এক অবিশ্বাস্য পরিণাম । 
তার কল্পনাশক্তি ছিল অসাধারণ, উদ্ভাবনাশক্তি অসামান্ত । কিন্তু কল্পনার জাল 
বুনে ভর্ণনীভের মত তিনি কেন্দ্রবিন্দুতে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারেন নি 3 
যখনই কোনো কাঁজের কল্পনা তিনি করেছেন, তখনই তিনি প্রস্তত করে 
নিয়েছেন সেই কাঁজের পরিকল্পনাও, এবং সেই পরিকল্পনা-অন্ুযায়ী চলেছে সেই 
কাজকে রূপ দেওয়ার উদ্যোগ । 

নাট্যকার, বহুভাঁষাবিৎ-অন্ুবাদক, গীতরচয়িতা ও স্বরলিপিকার রূপে তিনি 
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নিজেকে পরিচিত করেছেন । কিন্তু এই পরিচয়ই তার পূর্ণ পরিচয় নয়। তরুণ- 
বয়স থেকেই তিনি প্রতিকৃতি-অঙ্কনের প্রত্তি অন্ুরক্ত হন এবং বহু প্রতিকৃতি 
অঙ্কন করেন-_- দেশে ও বিদেশে সেসব চিত্র প্রশংস1 অর্জন করেছে । সাহিত্য 
ও শিল্প -কর্মে তিনি যেমন দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন, জমিদারী-পরিচালনা এবং 
স্বদেশী স্টিমীর-চাঁলনাঁতেও তেমনি নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন । বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান- 
পরিচালনায় তাঁর উদ্যম এবং দেশের ছেলেদের ব্বাদেশিকতায় দীক্ষিত করার 
জন্যে ভা স্থাপনা এবং তাদের শিকার শেখানে। ও সর্বজনীন পরিচ্ছদ্দ উদ্ভতাবনা 
এবং দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করে তাদের উদ্দীপিত করা তার জীবনের 
অন্যতম ব্রত ছিল। এ ছাড়া অভিনয়েও তার দক্ষতা ছিল। এবং এত কাজের 
মধ্যে থেকেও শিরোমিতি-বিগ্ভায়ও তিনি তাঁর পটুতার প্রমাণ দিয়েছেন । এবং 
সবচেয়ে বড় কথা-_ রবীন্দ্রনাথের মাঁনসিক গঠনে তীর প্রভাব । এসব বিষয় 
পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনার যোগ্য । 

এই কর্মবীর শিল্পপ্রাণ ও দেশপ্রাণ পুরুষটিকে উচ্ছাসের মুহূর্তে আমরা 
হয়তো কখনো! কখনে। মহাত্মা বলে উল্লেখ করি, কিন্ত তার মাহাত্যের প্রতি 

আমরা সত্যই উদ্বাসীন। 

আমাদের মনে হয়, তিনি বহুবিধ কাঁজ যে যে পরিমাঞ্জে করেছেন, এর 
মধোর যে-কোনো! একটি কাঁজ যদি তিনি ঠিক এ পরিমাণেই করে যেতেন 
তাহলে হয়তো তার সেই বিশেষ কাজটিকে আমরা অধিক মনোযোগের সঙ্গে 
দ্লেখতাম। তার সামগ্রিক কর্মের প্রতি আমাদের মন কেন-যেন তেমন আকুষ্ট 
নয়। গণিতের দ্বারাও মনের এ রহস্তের কোনো মীমাংসা হয় না। প্রতিটি 
কর্ষের প্রতি ষ্দি আলাদা আলাদা ভাবে মনের যোগ হতে পারে, তা হলে 
সবগুলি একত্র করলে সেই যোগফল অবশেষে শৃদ্ হয়ে যায় কি করে তা বলা 
বড় কঠিন। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাগ্যে জুটেছে এই কর্মফল। তাই তিনি আজ 
বিস্ৃত। 

বিস্থৃত বটে, আমাদের সচেতন মনের সম্মুখে তিনি সমুজ্জল মৃতিতে দণ্ডায়মান 
নূন বটে, কিন্ত আমাদের অর্চেতন বা অবচেতন মনের একটি বিশিষ্ট অংশ 
তিনি অবশ্যই অধিকার করে আছেন । আমাদের মনের মধ্যে তাই জম! হয়ে 
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উঠেছে প্রচ্ছন্ন রুতজ্ঞতা। জনতার হাততালি লাভ তিনি করলেন না, কিন্তু 
তিনি কৃতত্জর্দের কাছ থেকে পেলেন করজোড় নমস্কার | জ্যোতিরিন্ত্রনাথের 
জীবনের সার্থকতা এইখানে, এবং এইখানেই তার কর্মের সাফল্য । পৃথিবীর 
এই জনজীবনের ছুস্তর মরুভূমিতে জ্যোতিরিন্দ্ের কর্মের শ্োত তার ধারা হারিয়ে 
ফেলেছে হয়তো, তাকে আজ আর খুঁজে পাওয়। যাচ্ছে না বলেই সে ধারা 
ফুরিয়ে গিয়েছে বলে আমরা কিন্তু স্বীকার করতে পারিনে । একদা তিনি যে 
প্রেরণা আমাঁদের জাতীয়-জীবনে ও সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় দিয়ে গিয়েছেন, সেই 
প্রেরণাঁটি অবশ্যই অদৃশ্ঠ ধারার মত বয়ে চলেছে, এবং তারই প্রভাবে উভয়কুল 
উর্বর হয়ে উঠেছে এবং ছুই পারে ফলে উঠেছে অজন্্ ফসল । 

আত্মকুঞ্জে প্রচুর ফল ফললে সেই আনন্দের উৎসবে কে কবে মনে-মনে স্মরণ 
করে সেই ব্যক্তিটিকে-_ যে ব্যক্তি একদ ভূমি নির্বাচন করে উপ্ত করেছিল বীজ, 
এবং অঙ্কুরের প্রথম উদ্গমে ষে ব্যক্তি উল্লাসে উতরোল হয়ে তার মূলে সার 
দিয়ে এবং ন্সেহের জলধার! দিয়ে প্রীণবস্ত করে তুলেছিল তাকে । সে ব্যক্তিকে 
কেউ মনে ন। রাখলেও সেই ব্যক্তির প্রচেষ্টাটি মিথ্যে হয়ে যায় না। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "বঙ্গের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক আত্মকুঞ্জের প্রথম মালাঁকর | 
তার রচিত এই-কুঞ্জকে আমরা লালবাগ আখ্যা! ছিতে পারি। কেননা, কথায় 
যাকে বলে লক্ষ রকমের কাজ, তিনি তার একটি জীবনে তাই করে গিয়েছেন । 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ একাই একটি ইন্স্টিটিউশন । 

তাঁর উদ্যোগ উত্সাহ সাহস ও মনের প্রসার দেখে মনে হয় তিনি খুব কম 
করে অর্ধ শতাব্ কাল আগাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তা না হলে যে দেশে 
নারীদের অন্তঃপুরের নিভৃত নেপথ্যে বন্দিনীর জীবনযাপন করার কথা, সেই 
দুট নিয়ম লঙ্ঘন করে তিনি সম্ত্রীক ঘোটকারোহণ করে কি ভাবে জোড়ার্সীকোর 
গৃহ থেকে ইডেন উদ্যান পর্যস্ত যেতে পারলেন! প্রচুর প্রাণশক্তি ও অপরিসীম 
মানসিক বল নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন জোড়ার্সীকোর ঠাকুরপরিবারের এই 
পুত্রটি। 

১৮৪৯ সনের ৪ঠ1| মে, ১২৫৬ বঙ্গাব্দের ২২শে বৈশাখ, মধ্যরাত্রে জ্যোতিরিন্দর- 
নাথের জন্ম" । 

মহবি দেবেন্দ্রনাথের তিনি পঞ্চম পুত্র সপ্তম সম্ভান। রবীন্দ্রনাথের তিনি 
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নতুনদাঁদা। রবীন্দ্রনাথ মহষির অষ্টম পুত্র চতুর্দশ সম্তান। রবীন্দ্রনাথের 
চেয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বারো বছরের বড় । 

এখানে ঠাকুরবংশের কিঞ্চিৎ পূর্বপরিচয় দেওয়া যেতে পারে । এই বংশ 
অতি প্রাচীন। অষ্টম থেকে একাদশ শতকের কোনো! সময়ে আদিশুরের 
অন্ররোধে কাণন্তকুজ্জ থেকে বঙ্গদেশে পঞ্চব্রাহ্গণ প্রেরিত হন। এই পঞ্ব্রাহ্মণের 
অন্যতম হচ্ছেন ভট্টনারায়ণ। ঠাঁকুরবংশের উৎপত্তি এই ভ্রনারায়ণ থেকে । 
ভষ্টনারায়ণের বষ্ঠটবিংশতি বংশধর পঞ্চানন, ইনি যশোহর থেকে গোবিন্দপুরে 
এসে বসবাস আরম্ভ করেন, এবং “ঠাকুর পদবি লাভ করেন। পঞ্চাননের 
পুজের নাম জয়রাম। জয়রাঁমের চার পুত্র__ আনন্দীরাঁম নীলমণি দর্পনারায়ণ 
ও গোঁবিন্দরাম। দ্বিতীয় পুত্র থেকে জোডার্সীকো-ঠাকুরপরিবারের উদ্ভব । 
নীলমণির তিন পুত্র রামলোচন (১৭৫৪), রামমণি (১৭৫৯), ও রামবল্লভ 
(১৭৬৭)। রাঁমমণির তিন পুত্রের অন্যতম দ্বারকানাথ । 

পুত্রহীন রামলোচন ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। উত্তরা- 
ধিকার-স্ত্রে দ্ধারকানাথ প্রভৃত বিত্তের অধিকারী হন । . 

১৭৪৪ গ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথের জন্ম । তার বাল্যশিক্ষা আরস্ত হয় শেরবোন 
নামক জনৈক ফিরিঙ্গি কর্তৃক প্রতিষিত স্কুলে । এখানে তাঁর ইংরেজি পাঠ 
অভ্যাস হয় | সেই সঙ্গে তিনি ফাঁসি ও আরবি ভাঁষায়ও দক্ষ হয়ে ওঠেন । তাঁর 
পর আইন-শিক্ষার জন্যে তিনি ফারগুসন নামক একজন ব্যারিস্টারের কাছে 
শিক্ষানবিশী ক'রে এ বিষয়ে পারদখিতা লাভ ফরেন । সে-আমলে নিমক- 
মহলের দেওয়ানীর কাজ ছিল খুবই লাভজনক । ভ্বারকানাথ স্বীয় কর্মকুশলতায় 
সন্ট এজেন্ট প্লাউডেন নামক সায়েবের দেওয়ানী পদ লাভ করেন। এর দ্বারা 
অল্পদিনের মধ্যে তিনি বিত্তশালী হয়ে ওঠেন । তায় পর “কার টেগোর কোম্পানী" 
ও “ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গঠন ক'রে স্বাধীন ব্যবসায়ের দ্বারাও 
প্রভৃত অর্থ উপার্জন করেন। তিনি উদারহ্দয় পুরুষ ছিলেন ; দানে ছিলেন 
মুক্তহস্ত। কলকাতা মেডিকাঁল-কলেজ স্থাপনে তাঁর সহাঁয়তার কথা সকলেই 
জানেন, নিজ ব্যয়ে তিনি মেডিকাল কলেজের দুইজন ছাত্রকে উচ্চশিক্ষার্থে 
বিলাতে পাঠান । ১৮৪৪ সালে তিনি দ্বিতীয্ন বাঁর বিলাত যান, দুই বছর পরে 
১৮৪৬ সালে তার মৃত্যু হয়-_ লগ্ন শহরের উপকণ্ঠে এক প্রসিদ্ধ সমাধিক্ষেত্রে 


৬ জ্যোতিরিকন্দ্রনাথ 


তার দেহ সমাধিস্থ হয়। রাজা রামমোহন রায়ের তিনি অন্তরঙ্গ তহদ ও 
সহকর্মী ছিলেন । 

বিলাতে তিনি পপ্রিন্স নামে আখ্যাত হতেন । 

দ্বারকাঁনাথের ছয় পুত্রকন্ার মধ্যে প্রথম কন্তাঁসস্তান অতি অল্পবয়সে মারা 
যাঁন, দ্বিতীয় দেবেন্দ্রনাথ, তৃতীয় নরেন্দ্রনাথ-_অল্পীয়ু, চতুর্থ গিরীন্দ্রনাথ, পঞ্চম 
ভপেন্দ্রনাথ-_অল্লীয়ু, ষষ্ট নগেন্দ্রনীথ। যে তিন পুত্রকে জীবিত রেখে দ্বারকানাথ 
লোঁকাস্তরিত হন তাদের মধ একমাত্র দেবেন্দ্রনাথই (১৮১৭-১৯০৫) দীর্ঘজীবন 
লাভ করেন, অপর ছুই জনের মধ্যে গিরীন্দ্রনাথ (১৮২০-১৮৫৪) ও নগেন্দ্রনীথ 
( ১৮২৯-১৮৫৮) অধিককাঁল জীবিত ছিলেন না। এই ছুই জনের মধ্যে 
নগেন্দ্রনাথ নিঃসস্তান, গিরীন্দ্রনাথের চার পুত্রকন্া-_ গণেন্দ্রনাথ কাদদ্ষিনী 
কুমুদিনী ও গুণেন্দ্রনাথ । গুণেন্্রনীথের (১৮৪৭-১৮৮১) পাঁচ পুত্রকন্াঁ_ 
গগনেন্দ্রনাথ সমরেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ বিনয়নী সুনয়নী | 

ছারকাঁনাথের জ্যোষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে রাজা রামমোহন রায় 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুলে কিছুদিন পাঠ করেন। ধনী পিতার পুত্র হয়েও অধিকদিন 
বিষয়স্থখে তিনি স্থখী থাকতে পারেন নি । এইবপ স্ুখকে হেয় জ্ঞান করে তিনি 
বেদাস্তধর্ম অনুশীলনে রত হলেন, এবং পতত্ববোধিনী সভা” নামে একটি সভা 
প্রতিষ্ঠা করলেন (১৮৩৮) । বছর ছুই পরে তিনি স্থাপন করলেন “তত্ববৌধিনী 
পাঠশালা”। ১৮৪৩ সনে (১২৫০ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ ) তিনি ত্রাঙ্ষধর্মে দীক্ষিত 
হন। তাঁর জ্ঞানস্পৃহা ছিল অসামান্য । নিজ চেষ্টায় তিনি বাংল] সংস্কৃত ফাসি 
ও ইংরেজি ভাষায় পারদিতা৷ অর্জন করেন । দেশাত্মববোধেও তিনি উদ্ধদ্ধ 
ছিলেন । 

তার পিতা কোটি টাকা খণ রেখে মারা যান । দেবেন্দ্রনীথ কারও পরামর্শ 
ন। শুনে পিতার সেই খণভার গ্রহণ ক'রে অস্থাবর সম্পত্তি ও বিলাসিতাঁর উপ- 
করণাদি বিক্রয় করে পিতৃখণ পরিশোধ করেন। নিক্ষাম ও নিস্পুহ জীবন 
যাঁপন করে তিনি হ্খান্ছভব করতেন ; বৎসরের বেশির ভাগ সময় হিমালয়ের 
নিভৃত স্থানে শ্াস্তিপূর্ণ ভাবে কাটীতেন। বঙ্গসাহিত্যে তার দান সামান্ত নয়। 
তীর আত্মজীবনী, আত্মতত্ববিদ্ধা, ত্রান্মধর্মের মত ও বিশ্বাস, ত্রান্ষধর্মের ব্যাখ্যান 
প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । তিনি মহধি নামে আখ্যাত হন । 
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“প্রিন্স” দ্বারকানাথের পুত্র রাজসিক জীবন পরিত্যাগ ক'রে আখ্যাত হলেন 
ভিন্ন পরিচয়ে, সে পরিচয় “মহষি” | 

মহষি দেবেজ্রনাথের পঞ্চদশ পুত্রকন্যার মধ্যে প্রথম কন্তা অল্পাযু, তার পর 
ছ্বিজেন্দ্রনাথ সতোন্দ্রনাঁথ হেমেন্দ্রনাথ বীরেন্দ্রনাথ সৌদামিনী জ্োতিরিন্ত্রনাথ 
স্রকুমারী পুণ্যেন্্রনাথ শরতকুমারী স্বর্ণকুমাঁরী বর্ণকুমারী সোমেন্ত্রনাথ রবীন্দ্রনাথ 
বুধেন্্রনাথ । 

দেবেন্ত্রনাথের পঞ্চম পুত্র জ্যোভিরিক্দ্রনাথ । জ্যোতিরিন্ত্রনাথের পিতৃকুলের 
পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তার মাতার নাম সারদা দেবী (১৮২৩ ?-১৮৭৫ )। 

জ্যোৌঁতিরিন্্রনীথের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয় গৃহে । গৃহস্থিত গুরুমহাঁশয়ের 
কাছে তাঁর হাতেখড়ি হয় ও প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। সেকালের রীতিই 
ছিল এইরূপ-_ গুরুমহাশয় চণ্ডীমণ্ডপে পঠিশালা খুলে বসতেন, পাড়ার ছেলেরা 
পাঠ নিত, গুরুমহাশয়ের ফরমাশ খাটত, পলাতক বালকদের ধরে এনে দিত, 
গুরুমহাশয়কে দেয় দক্ষিণা আদীয় করে দিত । ঠাকুরবাঁড়িতে চণ্্ীমণ্ডপ নেই, 
ক্তরাং তিনি পাঠশালা খুলেছিলেন ঠীকুরদালানে | এইখানে বাড়ির অন্ান্য 
বালক ও পাঁড়াপ্রতিবেশীর কয়েকটি ছেলের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পাঠ আরম্ভ 
হয়। গুরুমহাঁশয়টি সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, ইনি “একেবারে সেকেলে 
পগ্ডিতৈর জলস্ত আদর্শ । রং কালো, গৌঁফজোড়া কাচাপাঁকায় মিশ্রিত মুড়া- 
খ্যাংরার ন্তায় |” মুখে কখনও এতটুকু হাসি দেখা যাইত না।.*তীহার এক- 
গাছি ছোট বেত ছিল, নিজের দেহের সঙ্গে সেটিকেও তিনি সঘত্বে তৈল 
মাথাইতেন | ** অপরাধে, বিনা-অপরাধে, যখন-তখন, এই বেত্রগাছটি ছাঅদিগের 
পষ্টম্পর্শে আসিত "আর সেইসঙ্গে কতকগুলা অকথ্য গালিবর্ধণও যে না হইত, 
তাহাঁও নয় 17 

এই অবস্থার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হল। তার সেজদাদ1 হেমেন্দ্রনাথ 
তার চেয়ে বছর পীচের বড়, ইনি এই সময়ে জ্যোতিরিন্দের অভিভাবকত্ব গ্রহণ 
করলেন, এবং তাঁর তত্বাবধানে একজন গৃহশিক্ষকের কাছে ইংরেজি পড়া আরম্ত 
হল। হেমেন্দ্রনীথও বিশেষ কড়া অভিভাবক ছিলেন । 

এখানে হেমেন্ত্রনাথ সম্বদ্ধে সামান্ত-একটু বলে নেওয়! দরকার । তিনি 
কিছুকাল মেভিকাঁল কলেজে অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ও পাশ্চাত্য 


৮ জ্যোতিরিন্দ্রনাঁথ 


বিজ্ঞানের প্রতি হেমেন্ত্রনাথের প্রগাঁঢ় অনুরাগ ছিল, বিজ্ঞীন-বিষয়ে তিনি অনেক 
সরল নিবন্ধ রচনা করেছেন। ফরাসি ভাঁষাতেও তিনি পারদশী ছিলেন । 
রবীন্দ্রনাথ “জীবনস্থৃতি'তে লিখেছেন, “আমাদিগকে বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষা দিবার 
জন্য সেজদাদাীর বিশেষ উত্সাহ ছিল। ইস্কূলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল 
বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত। ভোরে অন্ধকার থাকিতে 
উঠিয়া লংটি পরিয়! প্রথমেই এক কান। পাঁলোয়ানের সঙ্গে কুন্তি করিতে হইত। 
তাহার পরে সেই মাটিমাথা! শরীরের উপরে জাম পরিয়৷ পদীর্থবিষ্া মেঘনাদ 
বধকাব্য জ্যামিতি গণিত ইতিহাস ভূগোল শিখিতে হইত ।” 

জ্যোতিরিন্্রনাথ এই সেজদাঁদাঁর হেফাঁজতে এলেন | পণ্তিতমহাঁশয়ের কবল 
থেকে এখানে আসা হয়তো! অনেকট1 তপ্ত কটাহ থেকে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত 
হওয়ারই অনুরূপ ; কিন্তু এই অগ্নির মধ্যেও হয়তে! একট আরাম ছিল-- এখানে 
ভ্রাতার স্েহের উত্তাপ ছিল। 

সারাদিন ঘাঁড় গুঁজে বসে বসে পড়তে হত। পড়ার সময় নষ্ট হবে বলে 
খেলার জন্যও ছুটি মিলত না। বাড়ির অন্যান্য ছেলেরা বাইরে খেলা করছে 
দেখলে পড়ার টেবিলে আবদ্ধ বালকটির প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠত, মনে হত 
পৃথিবীটা বুঝি এমনি বন্দীশাল!। মুক্তিলাভের জন্যে তার মন অস্থির হয়ে ওঠে । 

তাঁর সেজদাদ] তাঁর ভালোর জন্যেই অবশ্ত এরূপ কঠোর হয়েছিলেন এবং 
সময়নিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু এর ফল হল বিপরীত পণ্ডিতমহাঁশয়ের বেত্রে এবং সেজ- 
দাদার এই কঠোরতায় পড়াশুনার উপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণা জন্মাল । 

লেখাপড়া ছাড়া অন্য বিষয়েও হেমেন্দ্রনাথ তার ভ্রাতাকে শিক্ষ1 দেন, 
অর্থাৎ শারীরিক ব্যায়ামে । রবীন্দ্রনাথ যে কানা পালোয়ানের কথা বলেছেন, 
তার নাম হীরা সিং, এই পাঞ্জাবী কুস্তিগীরের কাছে হেমেন্দ্রনাথ কুপ্তি শিক্ষা 
করেন, এবং শারীরিক বলের জন্তে খ্যাঁতিলাঁভ করেন । তাঁর ভ্রাতাদেরও তিনি 
শারীরিক বলে বলীয়ান করার জন্তে তাদেরও কুস্তি শেখাঁনো প্রয়োজন বোধ 
করেন । জ্যোতিরিন্ত্রনাথকে অনেক প্রকার ব্যায়াম শিক্ষা করতে হয়-_ মুগুর- 
ভাজা ডন-দেওয়1 সম্ভরণ ইত্যাদি । এ সময় তিনি অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্বল ছিলেন । 
এইসব ব্যায়ামে স্বাস্থ্যের উপকার হয়ে থাকবে, কেননা উত্তরকালে তিনি অশ্বা- 
রোহণ শিকার প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হয়েছেন বলে আমরা জেনেছি । 


জীবনী বা ব্যক্তিজীবন ৯ 


ইংরেজি ও বাংলায় গৃহের পাঠ এইরূপ কঠোঁরতার মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার পর 
তিনি ভ্তি হলেন সেণ্ট পল্,দ্‌ স্কুলে । কিছুদিন পরে গেলেন মন্টেগু,স্‌ আকা 
ডেমিতে । অতঃপর হিন্দু স্কলে। 

ঘন ঘন স্কুল পরিবর্তনের জন্তে তাঁর মনে পড়াশুনার প্রতি বিতৃষ্ণা আরো 
বৃদ্ধি পায়। তিনি পাঠ্য-বইতে কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারেন না। 

হিন্দু স্থল থেকে অবশেষে তিনি কেশবচন্ত্র সেন স্থাপিত কলিকাতা কলেজে 
ভতি হন। এই কলেজ থেকে ১৮৬৪ সনে তিনি এনট্রীন্স পরীক্ষা! দেন । পাঠ্য- 
বইয়ে তার মনোযোগ ছিল না লেখাপড়ার উপর বিতৃষ্ণা জন্মেছিল, এ সত্বেও 
তিনি এনট্রীন্স পরীক্ষা দ্বিতীয়-বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। এখানে উল্লেখ করা 
হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এই বৎসর রমেশচন্দ্র দর্ত এনট্রান্স পরীক্ষায় 
প্রথম-বিভাগে পাস করেন । 

কেশবচন্দ্রের কলিকাতা! কলেজ প্রকৃতপক্ষে কিন্ত কলেজ ছিল না । উত্তর- 
কালে এই বিদ্যায়তনটি কলেজে পরিণত করার ইচ্ছে ছিল বলে পৃ থেকেই এ 
নাম দেওয়া হয়। এখানে তখন শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন কেশবচন্ত্র, প্রতাপচন্দ্ 
মজুমদার, উম্েশচন্দ্র বন্্যোপাধ্যায়ের পিতৃব্য উকিল রি বন্দ্যোপাধ্যায়, 
তারকনাথ পালিত। 

এদের কাছ থেকে স্কুলজীবনের শেষ দিকের পাঠ গ্রহণ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
এনট্রীন্দস পাঁস করে উচ্চশিক্ষার জন্যে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথ প্রথমবাধিক শ্রেণীর এসেকশনে এবং বিহারীলাল গুপ্ত রমেশচন্তর 
দত্ত বি-সেকশনে পড়া আরম্ভ করলেন । জ্যোতিরিক্্রনাথের সহাধ্যায়ীদের 
মধ্যে একজন হচ্ছেন নবীনচন্দ্র সেন। গণিতেব্ব অধ্যাপক ছিলেন ক্রীজ সায়েন, 
ইভজ্‌ সায়েব ইংরেজির এবং রামকুষ্চ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকমল ভট্রাচাষ 
সংস্কৃতির অধ্যাপক ছিলেন । 

বাড়িতে এদিকে গানবাঁজনা ও আমোদপ্রমোদের বিরাট আয়োজন । 
অবশীন্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথে ও জ্যোতিরিন্ত্রনাথে হরিহরাত্মাঁ সম্পর্ক, 
ভ্রাতুষ্পুত্র ও খুল্লতাঁত ছুইজনে প্রায় সমবয়সী | বাঁড়ির বারান্দায় বসে দুইজনে 
আড্ডা জমাতেন। এই সময়ে তার মন এই ব্যাপারে মেতে ওঠে । গুণেন্্রনাথের 
মাথায় বড় বড় কল্পনা বেশ আসত, তার সেই কল্পনা অনুযায়ী একদিন 


১০ জ্যোতিরিজ্ত্রনাথ 


০7007:852£8158 র অভাবের কথা উঠল । কল্পনাকে অবিলম্বে কাজে লাঁগানোফ় 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত, 'সংবাদ প্রভাকর” থেকে কয়েকটি মজার মজার 
কবিতা নিয়ে জোড়াঁতাঁড়া দিয়ে এক ০ 0:৪৪82029 তৈরি ক'রে তাতে স্থর 
বসানো হল। গুপেন্দ্রনাঁথের গৃহের বৈঠকথানায় তুমুল রিয়ার্সেল চলল । 

গানবাজন! আমোদপ্রমোদ এবং যাক্সায় তার অন্নরাগ ছিল প্রবল। এবং 
অভিনয় করাতেও আগ্রহ কম ছিল না । বিভিন্ন নাটকে ভূমিকা গ্রহণও তখন 
থেকেই করছেন । এবং নাটুকে রামনারায়ণের নবনাটকে (১৮৬৬) তিনি 
কনসার্টে হারমোনিয়ম বাজান এবং নটার ভূমিকাঁভিনয় করেন। 

যখন নবনাটকের অভিনয়ের কিছু আগে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ কর্মস্থল 
বোম্বাই থেকে ছুটিতে কলকাতায় এসেছেন এবং কাশীপুরের বাগানবাড়িতে 
সন্্রীক আছেন, সত্যেন্ত্রনাথের ব্যারিস্টার বন্ধু মনোমোহন ঘোঁষও তখন 
সেখানে, তিনি তখন সগ্ঠ বিলেত থেকে ফিরেছেন । এইসময় জ্যোঁতিরিক্দ্রনাঁথ, 
মেজদাঁর কাছে গিয়ে থাকেন । এবং মনৌমোহনের কাছে ফরাঁসি ভাষা শিক্ষা 
আরম্ত করেন। 

কোনো স্থযোগ হেলায় হারানো তার ইচ্ছে নয়; এইজন্তে প্রথম হুযোগেই 
তিনি ফরাসি শিখতে আরম্ভ করলেন ; এবং মেজবৌঠাকুরানীর কাছে শুনতে 
লাগলেন বোম্বাইয়ের গল্প-_ সেখানকার সমুদ্রের কথা, তার প্রাকৃতিক দৃশ্যের 
কথা, সেখানকার লোকজনের কথা । কল্পনাপ্রবণ বালকের চোখে স্বপ্ন জেগে 
উঠল সেই দেশের, এবং সেই স্বপ্নকে চাক্ষুষ দেখার সাঁধও জেগে উঠল মনে। 

এফ এ পরীক্ষা তখন অতি নিকটে । তিনি পড়াশুন! ত্যাগ করে কাউকে 
কিছু না বলে মেজদাদার সঙ্গে বোম্বাইতে চলে গেলেন ( এপ্রিল ১৮৬৭ )। 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথের ছান্রজীবন শেষ হল এইখানে । ছাত্রজীবন শেষ হল 
বটে, কিন্তু ছাত্রের জীবন বুঝি শেষ হল না । বোম্বাইতে গিয়ে তিনি স্বয়ং 
বরণ করে নিলেন শিক্ষার্থীর ব্রত। ভাষাশিক্ষা চিত্রাঙ্কন ও সেতারবাদন 
ইত্যার্দি কাজে তিনি রত হলেন । যথাস্থানে এসব বিষয়ে আলোচিত হবে । 

যে মানুষের মনে আত্মোন্নয়নের অকৃত্রিম আগ্রহ থাকে তার জীবনে 
উপযুক্ত স্থযৌগ ঘটে যায়ই। জ্যোতিরিন্ত্রনাথের জীবন পর্যালোচনা করলে এর 
সাক্ষ্য মেলে। মাস ছয় পরেই অসুস্থতার জন্যে সত্যেন্্নাথকে পুনরায় ছুটি 
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নিয়ে দেশে ফিরতে হয় (অক্টোবর ১৮৬৭ ), জ্যোতিরিজ্ত্রনাথ তার সঙ্গে ফিরে 
আসেন । 
এর কিছু পূর্বে (১৮৬৭) ঠীকুরবাঁড়ির সহযোগিতায় চৈত্রমেল! বা হিন্দুমেলার 
স্ষ্টি হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বৌদ্বাই থেকে ফেরার কিছুদিন পরেই এই মেলার 
দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্যোগ আরম্ভ হয়। গুণেন্দ্রনাথের জ্োষ্টভ্রাতা গণেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর (১৮৪১ - ১৮৬৯ ) মেলার সম্পাদক এবং মহষি দেবেন্দ্রনাথের আন্কৃল্যে 
প্রকাশিত ন্যাশনাল পেপার” পত্রিকার সম্পাদক নবগোঁপাল মিত্র মেলার 
সহকারী সম্পাদক । 
জ্যোতিরিজ্্রনীথের বয়স তখন আঠারো, এই তরুণের চোখে-মুখে অবশ্যই 
প্রতিভার বিশেষ-কোনো দীপ্তি ছিল, কেননা, তখন পর্যস্ত তিনি কখনো 
কোনো! কবিতা লেখেন নি, তবুও নবগোঁপাল মিত্র অনবরতই জ্যোতিরিন্দ্রকে 
উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয়ভাবের কবিতা লেখার জন্য অন্গরৌধ করতেন । এই 
অন্তরোধ পালনের জন্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কবিতা লিখলেন । কবিতারচনায় 
এই তার হাতেখড়ি, কবিতাটির নাম উদ্বোধন”* । 
কবিতরচনায় যেমন এই সময়ে তার হাতেখড়ি, তেমনি তার জাতীয়- 
চেতনা-লাভেরও বুঝি এই প্রথম উদ্বোধন । | 
হিন্দুমেলার এই দ্বিতীয় অধিবেশনের কিছুদিন পরে জ্যোতিরিজ্্রনাথের 
বিবাহ হয় (৫ জুলাই ১৮৬৮, ২৩ আষাঢ় ১৭৯০ শক )। তীর স্ত্রীর নাম 
কাঁদম্বরী দেবী । 
এই বিবাহের সংবাদ ১৭৯০ শক শ্রাবণ সংখ্য। “তত্ববোধিনী পত্রিকায় এই 
রূপ মুদ্রিত হয়-_ 
ত্রান্ম-বিবাহ।-_-গত ২৩ আধা ব্রাহ্ষসমাজের প্রধান 
আচাধ্য শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
পঞ্চম পুত্র শ্রীমান জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুরের সহিত 
কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্টামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 
দ্বিতীয়া কন্তার যথাবিধি ত্রাঙ্মধন্মের পদ্ধতি অনুসারে 
শুভবিবাহ সমারোহ পূর্বক সম্পন্ন হইয়া! গিয়াছে । বিবাহ 
সভায় বহুসংখ্য ব্রাহ্ম এবং এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান 
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অধ্যাঁপক ক্রাঙ্মণ সকল উপস্থিত ছিলেন । দরিদ্রদিগকে 
প্রচুর ভক্ষ্য ভোজে পরিতৃপ্ত করিয়া বিস্তর অর্থ প্রদান 
করাও হইয়াছিল । 
দেবেন্দ্রনাথ তখন মারি হিল্স্এ অবস্থান করছিলেন। তিনি পুত্রের 
বিবাহে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। বিবাহের কয়েকদিন পরে ২০শে জুলাই 
তারিখে তিনি সেখান থেকে ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্ত্রনাথকে লেখেন-__ 
প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ,_-জ্যোতির বিবাহে যাহা কিছু 
আমার হছ্য ও কল্যাণকর কাধ্য হইয়াছে তাহ] তোমার 
প্রযত্বেই হইয়াছে । ইহা! হইতে প্রচুর মঙ্গল উৎপন্ন হইয়া 
তোমার হৃদয়কে আনন্দে সিক্ত রাখুক এই আমার 
আশীবাদ। ইতি ৬ শ্রাবণ, ১৭৯০ শকাব্দ । 
শ্রীদেবেন্ত্রনাথ শর্মা 
দেবেন্দ্রনীথ এই বিবাহে “প্রচুর মঙ্গল উৎপন্ন" হওয়ার আশ! জানিয়াঁছিলেন। 
বস্তত, মঙ্গল প্রচুর পরিমাণেই উৎপন্ন হয়েছিল! রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই 
নববধূর প্রভাব কম নয়, ইনি যখন গৃহে এলেন রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাত। 
কিন্তু মঙ্গল অবশ্ঠ বেশি দিন স্থায়ী হল না, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন তেইশ, 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স পঁয়ত্রিশ, তখন, ১৮৮৪ সনের ১৯শে এপ্রিল, ১২৯১ 
বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ, কাদগ্বরী দেবী অকন্মাৎ আত্মহত্যা করেন । তীর মৃত্যু 
হয়েছে বটে, কিন্তু রধীন্দ্রপাহিত্যে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন, “জীবনস্থতি” ও 
“ছেলেবেলা” গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই বউঠাকুরানীর কথা অনেকভাবে বলে তাঁকে 
অমরত্ব দিয়েছেন । এর স্থৃতির উদ্দেশে কয়েকটি কবিতাও তার আছে। 
১৮৬৮ সনে তার বিবাহ হয়। এই সময় থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে 
আমরা অন্ত কাজে লিপ্ত দেখি। হিন্টুমেলা উপলক্ষে তিনি প্রথম কবিতা 
রচনা করেন, এখন তিনি আরম্ভ করেন ব্রহ্ষদংগীত রচনা, বড়দাঁদা দ্িজেন্দ্রনীথ 
ও সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ সহ তিনি এই কাজে লিপ্ত হন। তাদের এ কাজে 
পিত। দেবেন্ত্রনাথের উৎসাহ ছিল । 
তিনি কেবল কল্পনাবিলাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন কর্মীও, স্বৃতরাঁং এই 
রচনাকার্ধেই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ মগ্ন না রেখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচলনা- 
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কার্ষেও আত্মনিয়োগ করেন । কুড়ি বংসরের তরুণ জ্যোতিবিন্দ্রনাথ সম্পাদক 
হলেন আদিত্রাঙ্ষসমাজের ( এপ্রিল ১৮৬৯ ), এবং একটানা পনেরো ব্সর এই 
কাঁজ ক'রে তীর স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিন পর পর্যস্ত (আগস্ট ১৮৮৪) এই পদে বহাল 
ছিলেন। ১৮৭২ সনের ১০ই মার্চ আদিত্রান্ষসমাজের ব্রাহ্মদিগের দ্বারা ব্রান্ধধ্ণ়- 
বোধিনী সভার সচনা হয়, জ্যোতিরিন্্রনাথ (ও নবগোপাল মিত্র ) এই সভার 
সম্পাদক হন। ১৮৭৫ সনের ৪$1 জুন “আদি ত্রাঙ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীতের স্থায়িত্ব ও 
উন্নতিসাধনের জন্য” সমাজমন্দিরে আদিত্রান্গসমাজ সংগীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, 
জ্যোঁতিরিন্দ্রনাথ এর সম্পাদক হন। তার পর আমর। তাঁকে হিন্দুমেলার 
“সংশ্লিষ্ট সম্পাদক” পদে বৃত হতে দেখি (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪-ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) | 

ইতিমধ্যে তিনি একটি নাটক রচনা করেন-_-কিঞিৎ জলযোগ”, এই 
নাটকে কেশবচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ করা হয়। কেশবচন্দ্র নব্যপন্থী ছিলেন 
এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা দানের জন্যে ব্ধগপরিকর ছিলেন । “এই সময়ে আমি কিন্তু 
পুরাতনপন্থী ছিলাম । তাই মেয়েদের স্বাধীনতা ব্যাপার লইয়! এই গ্রন্থে 
একটু হাস্তরসের অবতারণা করিয়াছিলাম।৮২ টা জ্যোতিরিন্ত্রনাথ 
স্বীকার করেছেন । 

সেই প্রাচীনপন্থীকে আমরা অচিরেই নবীনপন্থী রূপে লাভ করি । মেজদাদা 
সত্যেন্্নাথ বিলাত থেকে ফিরে পরিবারে অনেক পরিবর্তন আনেন, তার 
প্রভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাঁথ অবশেষে স্ত্রী-স্বাধীনতার এমন পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন 
যে, সন্ত্রীক ঘোঁড়াঁয় চড়ে গড়ের মাঠ পর্যস্ত ভ্রমণে বহির্গত হতে কুন্ঠিত ব1 
লঙ্জিত হন নি। 

কাজের মাহ্থষের জন্যে নিত্য নৃতন কাজের প্রয়োজন । নুতন কাঁজ যদি 
চোখের সম্মুখে পাওয়া না ঘাঁয় তাহলে নৃতন কাঁজ তৈরি করে নিতে হয়। কিছু 
দিনের জন্যে তিনি জমিদারী কাধ পরিদর্শনের জন্তে কটকে যাঁন-_- এ ঘটনা 
তার “কিঞ্চিৎ জলযোগ” রচনার কিছুদিন পরের ঘটনা । কটকে জমিদাঁরী কাঁজ 
পরিচালনার ফাঁকে তিনি নাটক রচনা করেন ( 'পুরুবিক্রম”, ১৮৭৪ ), এবং 
কটক থেকে ফিরেই আর-এক অনুষ্ঠান নিয়ে মেতে ওঠেন, এর নাম বিছজ্জন- 
সমাগম । এই সমাগমে জ্যোতিরিন্দ্র তার নবরচিত নাটকের অংশবিশেষ পাঠ 
করেন, পরে এর অন্তান্ত অধিবেশনে তীর কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়। 
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এর পর জ্যোতিরিক্্রনাথ সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য নাটক রচনা আরম্ভ 
করেন। হিন্দুমেলার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে আসছেন, তার ধারণ! যে 
দেশের লোকের মনে দেশগ্রীতি জাগিয়ে তোলার জন্যে ভারতের গৌরবকাহিনী 
ও বীরত্বগাথা নাটকের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করলে স্থৃফল পাওয়া যাবে । 
তার রচিত নাটক অভিনীত ও প্রশংসিত হতে আরম্ভ করল, তিনি একজন 
(সেরা নাঁট্যকাঁররূপে চিহ্নিত ও বন্দিত হলেন | 

তাঁর এই অভিপ্রায় পূরণের জন্তে তাঁর অন্য কর্মপ্রচেষ্টার কথাও এখানে 
উল্লেখষোগ্য। তার মধ্যে একটি হচ্ছে সপ্তীবনী সভা স্থাপন। জাতীয় 
হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্ধই এই সভায় অনুষ্ঠিত হবে-- সভার প্রধান 
উদ্দেশ্ট ছিল এই । রবীন্দ্রনাথ জীবনস্থতিতে এই সভার উল্লেখ করে বলেছেন, 
“জ্যোতিদাদদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু 
ছিলেন এর সভাপতি |” এই সভায় সবজনীন পরিচ্ছদ, অর্থাৎ জাতীয়-পোশাক, 
প্রবর্তনের জন্য জ্যোৌতিরিন্দ্রনীথের উদ্যোগ ও উৎসাহ কম ছিল না, এমন-কি 
বাঙালিদের মধ্যে সৎসাহস বধিত করাঁর জন্যে বন্দুক ছোঁড়া ও শিকারের 
প্রবর্তনও কর] হয়। এই সঞ্জীবনী সভাকে জ্যোতিরিজ্্রনাথের এক সাংকেতিক 
ভাষায় বলা হত হ]ম্চুপামৃহাফ। 

বাংলা ভাষার রীবৃদ্ধির জন্য তিনি আঁর-একটি সংঘ গঠন করেন, তাঁর নাম 
সারন্বত সমাজ, ১৮৮২ সনের ১৭ই জুলাই রাঁজেন্দ্রলীল মিত্রের সভাপতিত্বে এর 
প্রথম অধিবেশন হয় । 

অক্লাস্ত কর্মী জ্যোতিরিন্্রনাথের আকাঁজ্ষার যেন নিবৃত্তি নেই। তিনি 
একের পর অন্ত এক কাঁজের মধ্যে নিজেকে লুপ্ত করতে করতে এগিয়ে 
চলেছেন । নিজেকে লুপ্ত করতে করতে বলার উদ্দেশ্ঠ এই যে, তিনি কখনে। 
নিজেকে প্রচাঁর করার জন্টে ব্যগ্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন কেজে। লোক, এবং 
অনেকটা যেন কাঁজ-পাঁগল।। মনে-মনে যা করার ইচ্ছে করতেন অচিরে তা! 
করেছেন। তাঁর জীবনের অন্যতম বড় কাজ হচ্ছে “ভারতী” পত্রিক। প্রকাশ । 
বঙ্কিমচন্দ্রের “বজদর্শনের মত একটি সাহিত্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশের 
কল্পনা তার মাথায় আশা মাত্র তিনি ষোলো! বৎসর বয়স্ক ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ 
ও হৃহদ্‌ অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরীর (১৮৫০-১৮৯৮) সঙ্গে পরামর্শ করে জ্যেষ্ঠাগ্রজ 
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দ্বিজেন্ত্রনাথের শরণীপন্ন হন। এবং অচিরেই, ১২৮৪ সালের শ্রাবণ ( ১৮৭৭ 
জুলাই ) মাসে “ভারতী"র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 

ধাঁর মাথায় এইরূপ বিবিধ কর্মের পরিকল্পন। আসে, মাথার উপর তার বিশেষ 
রকম টান থাকাই ম্বাভাবিক। এরই প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় তার 
ফ্রেনলজি বা! শিরোমিতি-বিদ্যাঁর প্রতি আকর্ষণে । 

স্বপ্ন দেখতে তিনি ভালোবাসতেন, কিন্তু স্বপ্রবিলাসী বলতে যা বোঝায় 
তিনি তা ছিলেন না। বলা যায়, তিনি কর্মের ও ন্বপ্রের শুভপরিণয়ের 
ছিলেন পুরৌহিত। এই উভয় ব্যাপারের নিবিড় সম্পর্ক সম্ভব হয়েছে এই 
স্বপ্রগ্রাণ-কর্মবীরের দ্বারা । ভাষা অভ্যাস করছেন, প্রতিষ্ঠান পরিচালন 
করছেন, সংগীত চর্চা ও প্রচার করেছেন, নাট্য রচনা করছেন, স্বাদেশিকতা 
প্রচার করছেন, সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা করছেন, সেই যে মানষ, সেই 
মানুষ আবার আর্ত করেছেন পাট ও নীলের ব্যবস1। তাঁর ভগ্নিপতি, অর্থাৎ 
স্ব্কুমারীর স্বামী, জানকীনাথ ঘোঁষাঁলের সঙ্গে এক হয়ে হাটখোঁলায় পাটের 
আঁড়ৎ খুলে কিছু লাভ হল। অমনি নতুন মতলব এল মাথায় । লাভের টাকা 
দিয়ে শিলাইদহে গিয়ে আরম্ভ করলেন নীলের চাষ । যখনই যে কাঁজে নামতেন 
সেই কাঁজে আক ডুবে যাওয়াই ছিল তার অভ্যাস । এই সময় তিনি প্রবন্ধ 
লিখলেন “নীলের বাণিজ্য, জ্যেষ্ঠ ১২৮৯ (মে ১৮৮২) ভারতী'তে তা 
প্রকাশিত হল। 

এর বছর-ছুই পরেই তিনি নৃতন আর-এক কাঁজে নামলেন-_ বরিশালে 
স্বদেশী রিমার পরিচাঁলনাঁয়। নীলের ব্যবসা করে যে লাভ হয়, সেই লাভের 
টাক! দিয়ে এই নূতন ব্যবসায়ে লিপ্ত হলেন। ১৮৮৪ সনের ২৩ মে তারিখে 
তিনি প্রথম এই কর্মক্ষেত্রে নামলেন, তার জাহাজের নাম “সরোজিনী”। 
অনেকের বাধা সত্বেও তিনি এই কাজে নামেন, তার এক কারণ স্বাদেশিকতা, 
দেশী লোকে যে এ কাজের যোগ্য তা প্রমাণ করা; দ্বিতীয় কাঁরণ, বাংলায় 
বাঙালির দ্বারা জাহাঁজ-চালানোর প্রবর্তন তিনিই করবেন-_ তাঁর এই সংকল্প 
রক্ষা । সংকল্প তিনি রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু শেষরক্ষা হল না। বিদেশী 
কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তিনি সর্ব্বাস্ত হলেন। 

্িমীর-পরিচালনায় তিনি, কেবল ব্যস্ত নয়, ব্যতিব্যস্ত থাকা সত্বেও তার 


১৬ জ্যোতিরিক্দ্রনাথ 


মাথার কাজ চলছে । তিনি অন্যের মাথা দেখে দেখে তার পরীক্ষা করছেন, 
এবং সে-বিষয়ে প্রবন্ধ রচন! করছেন, সে সময়ের পত্রিকায়-_ কল্পনা” “বালক" 
“সাধনা” প্রভৃতিতে-_ সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে। 

স্টিমার-পরিচালন1 আরম্তের মাসখানেক আগে তীর পত্বীবিয়ৌগ ঘটে । এই 
আঘাত সত্বেও তিনি তার কর্মোগ্যম হারান নি। এই আঘাত সত্বেও তিনি 
তার রচনাকাধ অব্যাহত রেখেছেন । 

তীর জীবনের এই দুর্ঘটনা ও কর্মপ্রবাহের মধ্যেও আরও ছুইটি সুক্ষ ধার! 
প্রচ্ছন্ন অথচ অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছিল, সে ছুটি হচ্ছে সংগীত-নাধনা ও 
চিত্রাঙ্কন । 

তার সংগীত-রচনার কথা পৃবে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংল! গানে নৃতন 
রীতির স্থর-সংযোজনা হচ্ছে বাংলার সংগীতে তাঁর বিশিষ্ট দান। এবং, 
দ্বিজেন্ত্রনাথ-প্রবতিত স্বরলিপি-পদ্ধতি সংস্কার করে স্বরলিপিকে সহজবোধ্য 
করার প্রণালী আবিষ্ষার তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব । জ্যোতিরিন্দ্রনীথ ত্বরলিপির যে 
প্রণালী দিয়ে গিয়েছেন সেই আকার-মাত্রিক স্বরলিপি এখনে চলেছে। 

ইতিমধ্যে ১৮৯৪ সনের মার্চ মাস থেকে ১৮৯৭ জনের প্রথম ভাগ পযন্ত 
জ্যেতিরিন্্রমীথ মেজদীদা সত্যেন্্রনীথের কর্মস্থল পুনীয় ছিলেন। পূর্বে তিনি 
ফরাসি ভাষ! শিখেছেন, এবার মারাঠি পণ্ডিতের কাছে শিখলেন মারাঠি । 

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্ধে জ্যোতিরিক্দ্রনাথ কর্তৃক মংকলিত ও ব্যাখ্যাত “ম্বরলিপি- 
গীতি-মালা' প্রকাশিত হয়, তার পরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংগীতপ্রকাশিনী 
মাসিক পত্র প্রকাশ করেন-_ “বীশীবাদিনী” ( ১৩০৪ শ্রবণ, ১৮৯৭ জুলাই )। 
বীণাবাদিনী' রহিত হওয়ার তিন বছর পরে জ্যোতিরিন্ত্রনাথ “সঙ্গীত- 
প্রকাশিকা” নামে আর-একটি মাসিক পত্র প্রকীশ করেন (১৩০৮ আশ্বিন, 
সেপ্টেম্বর ১৯০১ )। যখন তিনি পুনায় ছিলেন তখন সেখানকার “গায়ন সমাজ' 
দেখে তীর ইচ্ছে হয় কলকাতায় তিনি এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করবেন। 
এবং সেই ইচ্ছা পূরণ করে তিনি কলকাতায় স্থাপন করেন “ভারতসংগীত- 
সমাজ'-_ বিশুদ্ধ সংগীতচর্চার ব্যবস্থা করাই এই সমাজের উদ্দেশ্ত । তিনি 
ষে 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা প্রকাশ আরম্ভ করলেন তা এই লমাজের মুখপত্র 
স্বরূপেই | 
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এই হচ্ছে তার সংগীতসাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় । সামান্য কয়েক ছত্রেই 
এই পরিচয় দেওয়। হল বটে, কিন্তু হয়তো৷ এর থেকেই বোঝা গেল যে, আদম্য 
ও অসামান্য উদ্যোগ না থাকলে এইবূপ কাজ করা সহজ ছিল না-- অস্তত 
সেকালে । 

তাঁর বাঁল্যকাঁলে চিত্রাঙ্কনের আগ্রহের যে বীজ তাঁর মনে উষ্ঠ হয়েছিল 
উত্তরকাঁলে সেই বীজ থেকে বিশাল বনম্পতি পল্লবিত হয় । হিন্দু স্কুলে পাঁঠকালে 
তিনি ক্লাসে বসে তার শিক্ষকের প্রতিকৃতি এঁকেছেন, সেই অস্কনস্পৃহ। পরে 
আরো বর্ধিত হয়। খ্যাত-অখ্যাত বহু ব্যক্তির চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। 
১৯১৪ সালে বিখ্যাত ইংরেজ আর্টিস্ট রোটেনস্টাইনের উদ্যোগে জ্যোতিরিন্ত্রনাথ- 
অস্কিত পচিশটি চিত্রের একটি আালবাম বিলাতে মুক্রিত হয়। 

এই শিল্পপ্রাণ কর্মবীর মানুষটি কর্মহীন হয়ে বসে থাকতে পারেন নি। 
নাটক-প্রহ্সন রচন। তিনি করেছে, স্বরলিপি রচন। করেছেন, চিত্র অঙ্কন 
করেছেন, সেই সঙ্গে তীর অন্ুবাদ-কার্ষের পরিমাঁণও কম নয় । ইংরেজি থেকে, 
ফরাসি থেকে, মারাঠি থেকে তিনি অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ 
তে করেছেনই, সংস্কৃত থেকেও তিনি যতগুলি গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন তার 
সংখ্যাও অনেক, ১৮৯৯ থেকে ১৯০৪-_ এই পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে তিনি 
সতেরে। খানি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গীন্বাদ করেন । এই কাজ “তীহার স্থাতির, 
তাহার যোগ্যতার, তাহার মেধার, তাহার পাণ্ডিত্যেক্স, তীহাঁর কবিত্বের অক্ষয় 
কীতিন্তম্ত হইয়া থাকিবে ।”" 

যখন তিনি সংস্কৃত থেকে অন্কুবাদকার্ধয আরস্ভ করেন তখন তীর বয়স 
পঞ্চাশোধ্ব-_ এক কাঁলে এই বয়সে নাকি বানগ্রস্থ' অবলম্বন করা হত, অর্থাৎ 
সংসারের কাজ বা কাজের সংসার থেকে অবনর গ্রহণ কর! হত। কিন্তু 
অবসর-গ্রহণ দূরের কথা, তিনি এই সময়ে দ্বিগুণ উৎসাহে নিজেকে কাঁজেই 
লিপ্ত করেছিলেন । 

এইভাবে তাঁর জীবনের প্রায় ষাট বৎসর কেটে গেল। শেষজীবন তিনি 
রাঁচীতে অতিবাহিত করেন। সেখাঁনে মোরাবাদী নামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে 
নির্মাণ করেন শাস্তিধাম'_ জীবনের শেষ শীস্তিলাভের জন্তে জীবনের শেষ 
সতেরো! বৎসর এইখানে অতিবাহিত করেন। কিন্ত এই নিরালা-বাঁসের মধ্যেও 
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তিনি তাঁর জীবনের ব্রত তোলেন না। এখানেও তিনি সাহিত্য-সংগীত- 
চিত্রবিষ্যার অন্ুশীলনেই যাপন করেন। 
কৈশোরে মাতৃবিয়োগ, যৌবনে পত্বীবিয়োগ, ও পরিণতবয়সে পিতৃবিয়োগে 
তিনি শোকাকুল ছিলেন। অবশেষে রীচীর শাস্তিধামে” মধ্যমন্রাতা 
সত্যেন্্রনাথের মৃত্যুসংবাদ এল। তখন তিনি ভত্রী স্বর্ণকুমারীকে এক পত্রে 
লেখেন__ : 
রবিবার [ ৯ই ডিসেম্বর ১৯২৩ ] 
ভাই স্ব, 
তোমার আন্তরিক শুভকামনা পেয়ে খুব তৃপ্তিলাত করলুম। 
মেজদাদা [ সত্যেন্্রনাথ, মৃত্যু ১৯২৩ ] গেলেন, দিদি [ সৌদামিনী, মৃত্যু 
১৯২০ ] গেলেন, শরৎ [ শরৎকুমারী, মৃত্যু ১৯২০ ] গেলেন, একে একে 
সবাই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, আমাদের পুরাতন বন্ধুবান্ধব আর 
একজনও নেই। এইবার আমার পালা ।** 
সেই পালা অবশেষে এল। ১৯২৫ সালের ৪ মার্চ তারিখে সায়াহ্ে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রঁচীতে পরলোকগমন করেন। 
দ্িজেন্ত্রনাথ ঠাকুর তীর ব্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে আত্মপরিচয় দেওয়ার উপলক্ষ্যে 
লিখেছেন 
ভাতে যথ! সত্য হেম মাতে যথা বীর 
গুণজ্যোতি হরে যেথা মনের তিমির; 
নব শোভা! ধরে যেথা সোম আর রবি, 
সেই দেব-নিকেতন আলো করে কবি। 
গু ও জ্যোতি শব্দ-ছুটি কবি লিখেছেন গুণেন্্রনাথ ও জ্যোতিরিজ্রনাথের 
প্রসঙ্গে । কিন্তু এর অন্য অর্থও হয়তো অসংগত নয়। জ্যোতিরিন্্রনাথের মত 
গুণী পাওয়া কঠিন-_ তার গুণের জ্যোতি আমাদের মনের অন্ধকার দূর করার 
জন্তেই যেন বিচ্ছুরিত হয়েছে। 
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১ মন্সথনাথ ঘোষ প্রণীত “জ্যোতিরিন্ত্রনাথ' গ্রন্থে জন্মতারিখ উল্লিখিত হয়েছে এইরূপ-_ 
“সন ১২৫৫ সালের ২২শে বৈশাখ” । ট 


“শান্তিনিকেতন, ব্রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পারিবারিক খাতায় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তাক্ষরে 
জ্যোতিরিক্্নাথের যে রাশিচক্র ও জন্মকাল পাওয়। যায়” ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'জ্যোতিরিক্ত্রনাথ 
সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ' প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিক1, তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, কাঠিক-পৌষ ১৩৫১) 
সে সন্ঘদ্ধে আলোচনা করে রাশিচক্রটি মুদ্রিত করে দেখিয়েছেন-_- 

“জন্ম ১৭৭১ শক। ২২ বৈশাখ ১২৫৬ সাল । ১৮৪৭৯ খুষ্টাব্ষ। মে” 
কিন্তু উত্ত প্রবন্ধে হিসাবের একটু ভুল আছে। বল! হয়েছে ''ইহ! হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
জন্মতারিখ ইংরেজি মতে ২৪ মে ১৮৪৯ পাওয়া যায়।” সম্ভবত এটি মুদ্রণপ্রমাদ, বস্তুত তারিখটি ৪ মে 
হবে। 
২ বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্ত্রনাথের জীবনস্রতি' 
৩ দ্র “ভারতী ১৩১৩ পৌষ 
৪ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, “রঙ্গালয়' ৪ মাঘ ১৩০৮ 
৫ মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিজ্্রনাথ' 
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বাদশাহী আমলের প্রভাব যখন সমাজের অঙ্গ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ঘায় নি, 
এবং তার উপর নতুন শাঁসকের ইংরেজি প্রভাব সমাজকে যখন নিবিড় তাবে 
বেষ্টন করে ধরেছে এমনি এক সময়ে জ্যোতিরিক্ত্রনাথের জন্ম । 

তার জন্মের প্রায় অর্ধশত বংসর আগে বাংলার গগ্ঠ সাহিত্যের উৎপত্তি, 
১৮০১ সালে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে পদ্য রচনা প্রকাশ ও 
প্রচার আরম্ত হয়েছে, এবং জ্যোতিরিক্দ্র জন্মগ্রহণ করেছেন ১৮৪৯ সালে । তাঁর 
যখন জন্ম, তখন দেশে ইংরেজিয়ানার ধুম অতি প্রবল । 

ইংরেজেরা এ দেশে এসেছিলেন বণিক হয়ে, তাঁদের মানদণ্ড যে একদিন 
রাজ রূপে দেখা দেবে, এ কথা এ দেশের কোনো মানুষ সেকালে কল্পনা 
করেন নি, এমন-কি স্বয়ং ইংরেজরাঁও হয়তো! সে কথা জানতেন না। ঘটনাচক্রে 
রাজদণ্ড লাভ করলেন তাঁরা । রাঁজদণ্ড যখন সহস! এসে পড়ল, যখন রাজা 
হওয়া গেল তখন রাজকর্তব্য যে পালন করতে হবে-_ এই সিদ্ধান্তে আসতে 
তাদের কিছু সময় নেয়। 

সে এক দীর্ঘ ইতিহাস । সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এখাঁনে করার আঁবশ্ঠক 
নেই। কেবল এই কথা বলা যেতে পারে যে, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্ধে ইস্ট ইতিয়। 
কোম্পানি দ্েওয়ানির সনন্দ পেলেন, এবং তারই ফলে তাদের কুঠিয়ালরা হয়ে 
উঠলেন এক-এক জন কলেক্টর। খাজনা আদায় করাই হল তাঁদের কাঁজ। 
যার কাছে থেকে খাজনা নেওয়৷ হয়, সেই প্রজাদের স্থখস্থবিধার প্রতিও দৃষ্টি 
যে রাখতে হবে-_ এ দীয়িত্বের কথাটা তাঁদের মাথায় এল না। রাজদণ্ড 
হাতে এসেছে বটে কিন্তু মনের মানদগ্ুটা তখনও বণিকই রয়ে গেছে। তান 
হলে, দুতিক্ষের ইতিহাসে যে ছিয়াত্তরের মন্বস্তর একটা মমাস্তিক অধ্যায় হয়ে 
আছে, যাঁর ফলে বাংল! দেশের তিন ভাগ লোকের মধ্যে এক তাগকে মৃত্যুবরণ 
করতে হয়েছে, সেই বছরেও আদীয়ী খাজনার পরিমাণ কম হয় নি। অর্থাৎ 
জীবিত বা! জীবন্ম ত মানুষের কাছ থেকে মৃতের দেয় করও আদায় করা হয়। 
এমন কাজ অবশ্যই রাঁজকীয় কাঁজ নয়। 

কিন্ত সে অন্য কথা । অবশেষে রাঁজকীয় আসনে রাজকীয় মর্ধাদা নিয়ে 
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তাঁরা বসলেন এই দেশে । এইবার তাঁরা প্রকৃতই রাজদও হাতে নিলেন। তারা 
দেশের উন্নতির দিকেই মনোনিবেশ করলেন সম্ভবত । এখানে একটি বিষয়ের 
কথা উল্লেখ করা যেতে পাঁরে। সেটি হচ্ছে দশশালা বা চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত । ১৭৯৩ সালে এই ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবে প্রবতিত হয়। 
জমিদারদের উচ্ছৃঙ্খলত। ও অমিতব্যয়িতার জন্যে রাজস্ব ঠিকমত আদায় হত 
না। জমিদারের! নিজেদের স্থখন্থবিধার দিকেই কেবল মনোযোগী । তাদের 
মনোযোগ অন্তত্র ছিল না। এইসব বিষয়ে চিস্তা করেই সম্ভবত জমিদারদের 
সঙ্গে লর্ড কর্নওয়াঁলিশ খাজনা আদায়ের এই বন্দোবস্ত করলেন | জমিদারদের 
দেয় রাজস্ব এর দ্বারা নির্ধারিত হল পাকাপাকি ভাবে । এবং সেইসঙ্গেই এ 
নিয়মও প্রবত্তিত হল যে, নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে রাজন্ব দিতে না পারলে জমিদারি 
নীলামে উঠবে । এবং অচিরেই বহু জমিদারি নীলামে উঠতে আরম্ভ করল। 

সমাজে ছিল ছুটি শ্রেণী-__ জমিদার ও রায়ত। জমিদারি নীলামে উঠতে 
উঠতে আর-একটি শ্রেণী-_ তৃতীয় শ্রেণী-_ ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল । এই 
শ্রেণীর নাম মধ্যবিত্ত শ্রেণী । জমিদীরও নয়, রাঁয়তও নয়, এর! চাকুরিজীবী । 
কোম্পানির নিমক মহলে এবং কুঠিয়ালদের কুঠিতে খাতালেখার কাজে বহাল 
হতে লাগলেন এরা । 

উনিশ শতকের গোঁড়া থেকে বাংলাদেশে এই নতুন সমাজের উৎপত্তি। 
এই মধ্যবিত্ত সমাজ যখন এ দেশের মাটিতে ও জলছাঁওয়ায় বেশ বেড়ে উঠেছে, 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথের জন্ম সেই সময়ে__ উনিশ শতকের মধ্যভাগে । এই সময়ের 
একটা নাম দেওয়া যেতে পারে-_ ইঙ্গমোগলাই কাঁল। 

বাদশাহী আমলের বনিয়াদ ভেঙে পড়েছে বটে, কিন্তু তার ধ্বংসস্তূপ 
তখনো দেশ থেকে অপসারিত হয় নি। তখনো মাচ্ছষের মনে বাদশাহী স্মৃতি 
বিরাজ করছে, আচাঁরে-আচরণে বেশে-ভূষায় ভাষায়-ভঙ্গিতে তখনো সেই 
আমলটি আছেই; তার উপর তখন আর-একটি নবীন প্রভাব এসে আচ্ছন্ন 
করতে আরম্ভ করেছে সমাজ ও সংস্কৃতি-_ সে প্রভাব ইংরেজ প্রভাব-। 

তার জীবনস্থতিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবিষয়ের উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, 
"ছুইটি বিভিন্ন সভ্যতা! বঙ্গদেশকে দুই দিক হইতে যখন এইরূপ সজোরে আঘাত 
করিতেছে, আমরা ঠিক সেই সময়ে জন্মিয়া ছুই রকমই দেখিবার স্থধোগ 


২২ জ্যোতিরিজ্জনীথ 


পাইয়াছিলাম। পূর্বে পোশাক ছিল চোগা চাপকান কাবা! পাগড়ি, এখন হ্যাট 
কোট ওয়েস্টকোটি এবং পেন্ট,লন। ভাষায় পূর্বে ফারসী আরবী শব্দেরই 
আধিক্য ছিল, এখন হইয়াছে ইংরাজী ।”১ 

ছুই রকম দেখার স্বযোগ তাঁর ঘটেছে । মোগলাই সভ্যতা ও ইংরেজি 
সভ্যতার টাঁগ-অব-ওয়ার চলেছিল প্রবল ভাবেই । অবশেষে জয় হল ইংরেজি 
সভ্যতারই । এ একটা বিচিত্র কথা না, কেননা ইংরেজের হাতেই তখন 
রাজদণ্ড, তাদের জয়ের পথে সুতরাং কোনো বাধা নেই । 

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তা কাল থেকে ইংরেজি আমলের আরম্ভ বলে গ্রহণ 
কর! যেতে পারে । ইংরেজরা! এ দেশে পাঁকাঁপাকিভাবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর 
থেকে দেশে ইংরেজি শিক্ষার ও আচরণের ঢেউ ওঠে । সে ঢেউ প্রথমে 
আকারে ক্ষুদ্র থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে সেই তরঙ্গ কতট] উত্তাল হয়ে উঠেছিল 
তার নজির ইতিহাসে আছে। 

ইংরেজি শিক্ষা -প্রসারের উদ্চোগ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি স্কুলের উল্লেখ 
আমরা এখানে করতে পারি ।_- 

১৭৮৪ সালে শেরবোর্ন নামে সাহেব একটি স্কুল স্থাপন করেন, নিজের নাম 
অন্থুসারে তার" নাম দেন শেরবোর্ন সেমিনারি | দ্বারকাঁনাঁথ ঠাঁকুর এখানে 
শিক্ষালাভ করেন । 

এ বৎসর ( ১৭৮৪ ) চিৎপুরে মহম্মদ রেজা খাঁর স্থরম্য প্রাসাদের নিকট 
জনৈক সাহেব চিৎপুর বয়েজ বৌডডিং স্কুল স্থাপন করেন । 

১৭৯১ সালে কলুটোলায় রাঁমজয় দত্ত একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন-__ রামজয় 
দত্ত স্কুল। 

আনুমানিক এ সময়েই রামনারায়ণ মিত্র নামে অতি-সামান্য ইংরেজি 
জানা! এক উকিলের কেরানি জোড়বাঁগানে এক স্কুল খোলেন । এখানে 
টমাস ভাইস্‌ (90295 101০6 )-এর স্পেলিং বুক পড়াঁনো হত। 

১৮০০ সাঁলে কয়েকটি স্কুল স্থাপিত হয়-- কাঁসিম নামক সাহেবের দ্বারা 
কলিকাত৷ আযাঁকাডেমি, রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪ - ১৮৬৭ ) এখানে প্রথম 
ইংরেজি ভাষা শেখেন-_ ইনি স্থপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য জন্‌ স্টেবল্‌ সাহেবের 
দেওয়ান রাঁজা গোপীমোহন দেবের পুত্র এবং মহাঁরাঁজা নবরুষ্ণের পৌন্র 


সমসাময়িক সমাজ ও কাল ২৩ 


অতুল এখ্বর্ষের মধ্যে পালিত হয়েও ইনি বিগ্যান্গশীলনে জীবন অতিবাহিত 
করেন; হিন্দু কলেজ স্থাপন (১৮১৭) বিষয়ে ইনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। 
দ্বিতীয়, রিড সাহেবের স্কুল স্থাপিত হয় হাঁটখোঁলায়, কোন্নগর-নিবাসী প্রখ্যাত 
শিবচন্্র দেখ এখানে কিছুকাঁল অধ্যয়ন করেন । তৃতীয়, পিট বিবির স্কুল 
(7$75 01005 90170011001 ০086 [89165 )--প্রাপ্তবয়ক্কা নারীদের জন্তে 
এই স্কুল স্থাপিত হয়, এবং এ ধরণের স্কুল এই প্রথম । 

এর পর ১৮১০ সালে ডেভিভ ড্রামণ্ড নামে এক সাহেব ধর্মতলায় এক স্কুল 
খোলেন । ধমতল! আযাকাডেমি বা ড্রামণ্ড আঁকাডেমি উভয় নামেই এই স্কুল 
পরিচিত ছিল। ড্রামণ্ড সাহেব কুঁজো ছিলেন, এই জন্যে একে কুঁজো 
সাহেবের স্কলও কেউ কেউ বলত । এই স্কুলে প্রথম ইংরেজি ব্যাকরণ প্রবতিত 
হয়। এই স্কুলটিকে চিরম্মরণীয় করেছেন একজন, ভার নাম ডিরোজিও 
(১৮০৯ - ১৮৩১) । এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন ভিরোজিও । 

১৮১৭ সাঁলে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গেসঙ্গে যেন একটি নৃতন কাঁলের 
উদ্ভব হল। বাংলাদেশের সমাজে ও সংস্কৃতিতে এই কলেজের প্রভাব কম নয়। 
এবং এই প্রভাবের সম্পূর্ণ রুতিত্ব হয়তো! একটি মানুষের, তিনি হলেন হিন্দু 
কলেজের শিক্ষকরূপে ডিরোজিও। ৃ 

রাজনারায়ণ বস্থ বলেছেন, “ইংরেজি আমলের প্রথম ৫ হিন্দু কলেজ 
সংস্থাপন পধন্ত যে সময় তাহ “সেকাল” এবং তাহার পরের কাল “একাল? |” * 

প্ররূতপক্ষে এই সময় থেকেই বঙ্গদেশে বঙ্গচরিত্রে এবং বঙ্গভাষায় ও 
বঙ্গসংস্কৃতিতে নৃতন যুগের প্রবর্তন ঘটল। 

১৮১৭ সাল-- এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ কক্সতে পারি যে, এই বৎসরই 
জন্মগ্রহণ করেন দেবেন্দ্রনীথ ঠাঁকুর। এই নৃতন যুগের প্রথম আলোয় তিনি 
চক্ষু উন্মীলন করেন। তীর পুত্রকন্তার মধ্যে প্রায় সকলেই রুতবিদ্য । এই 
নৃতন আলোর প্রভাবে যে-মান্ষ নিজেকে সঞ্তীবিত করে তুলেছেন, তীর কাছ 
থেকে উত্তরাধিকারম্থত্রে অনেক নূতনত্তের সন্ধান তীর সন্তানেরা লাভ করে 
থাকবেন। জ্যোতিরিন্্রনাথ লাভ করেছেন। তিনিও নৃতন আলোর প্রভায় 
প্রভাবান্বিত। এইজন্যেই বুঝি তার চরিত্রেও অনেক নূতনত্বের সন্ধান লাভ 
কর গিয়াছে । 


২৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


ডিরোজিও-চরিত্রের বিচার করা এখানে আমাদের অভিপ্রেত নয়। কেবল 
এই কথাই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অসামান্য প্রতিভার অধিকারী এই 
মাছ্ঘটির চরিত্রের সম্যক বিচাঁর এ পর্যস্ত কর! সম্ভব হয় নি। বিস্ময় বোধ হয় 
এই কথা ভেবে যে, মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে ধার মৃত্যু ঘটেছে, সেই মানুষ কি 
করে একটি দেশের আচাঁরে-আচরণে একটা উলটপালট ঘটিয়ে দিয়ে গিয়েছেন ; 
এবং সাহিত্য বা সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করতে বসলে যার কথ। বার 
বার উল্লেখ কর। ছাড়া আজ পর্বস্ত অন্ত পথ নেই। 

ডিরোজিওর সংস্পর্শে এসে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যেন বিপ্লব 
দেখা দিল। পুরাতন সংস্কার পরিহার করে নৃতন পথে যাত্রা করার জন্টে 
ব্যগ্রতা দেখা দিল । অন্যান্য দিকে যেমন তীরা অগ্রসর হলেন তেমনি নিষিদ্ধ 
দ্রব্য ভোজনে এবং স্থরাপানেও তারা আসক্ত হলেন। 

ডিরোজিও লোকাস্তরিত হলেন অকালে, কিন্তু তিনি নবযুবকের যনে যে 
বীজ উপ্ত করে গেলেন তা৷ ক্রমশ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত-পুষ্পিত হল এবং তাতে 
ফলও ফলল। হয়তো তাঁর সবকয়টিই স্ৃফল নয়। 

ডিরোজিও গত হলেন, কিন্তু উত্তরকাঁলকে 'প্রভাবাশ্বিত করার জন্তে রয়ে 
গেলেন তার ছাঁভরদল-_ কষ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), রামগোপাল 
ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮), রসিকরুষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১- 
১৮৯০), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-১৮৬৮), প্যারিঠাদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), রাঁধানাঁথ 
শিকদার (১৮১৩-১৮৭০)। এরা সকলেই স্বনামধন্য । এদের প্রভাবে বঙ্গদেশের 
উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ বিশেষভাবে আলোড়িত ও আন্দোলিত । 

আলোড়ন ব। আন্দোলনের তাতৎপধ ধারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না তারা 
নিজেদের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে এ আন্দোলনের ক্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে 
দেন। এরকম ঘটনা সে সময়েও ঘটে । তার বিশদ বিবরণ রাজনারায়ণ বস্থ 
বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন” । সে সময়ে ডিরোজিওর যুবক-শিষ্যদের এমনি 
ধারণ। হয়েছিল যে, মদ ও খানা খাওয়া আলোকপ্রাপ্ত মনের কাজ; এই জন্কে 
মন্কপাঁন ও গোমাংস আহারের প্রতি তারা আকৃষ্ট হন। ব্যাপারটা তার পর 
অনেক দূর গড়িয়ে ষাক্। রাজনারায়ণ বন্থ একটি মজার কথা উল্লেখ করেছেন ।-_ 
“একবার উইলসনের হোটেলে ছুই বাঙ্গালী বাবু আহার করিতে গিয়াছিলেন। 


সমসাময়িক সমাজ ও কাল ২৫ 


এক বাবুর গোকু ভিন্ন চলে না, তিনি খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বীল 
(৬৪1) হ্যায়? খানসামা উত্তর করিল, 'নহি হ্যায় খোদাওন্দ ।” বাবু পুনরায় 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “বীফঠিক হ্যায়? খানসামা! উত্তর করিল, "ও ভি নহি হ্যায় 
খোদাওন্দ।” বাবু পুনরায় জিজ্ঞাস করিলেন, 'অকৃস্টং (০9-£0785) হ্যায়? 
খানসামা উত্তর করিল, “ও ভি নহি হ্যায় খোদাঁওন্দ। বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কাঁফ স্-ফুট-জেলি (58165 ০০ 16115 বাছুরের খুর দ্রব করিয়। 
প্রস্তত খাছ ) হ্যায়? খানসাঁম। উত্তর করিল, “ও ভি নহি হ্যায় খোঁদাওন্দ । 
বাবু বলিলেন, “গোরুকা কুচ. হ্যাঁয় নহি ? এই কথা শুনিয়! দ্বিতীয় বাবু, ষিনি 
এত গোমাংসপ্রিয় ছিলেন না তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “ও রে! বাবুর জন্য 
গোরুর আর-কিছু না থাকে তো খানিকট গোবর এনে দে-না 1৮ * ৃ্‌ 

যখন সমাজে উন্মাদনা এইভাবে প্রবেশ করেছে, হিন্দুধর্মের সবকিছুই মন্দ_ 
এইরূপ মনোভাব যখন দেশের যুবকদের মনে বদ্ধমূল, সেই এক বিভ্রান্তিকর 
সময়ে জ্যৌতিরিন্্রনাথের জন্ম, এবং বাইরের এই আবহাওয়ার অন্তরালে ঠাঁকুর- 
বাড়ির ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে তার শৈশবকাল অতিবাহিত হচ্ছে। 

এ হল সমাজের এক দিক-_ পুরুষদের দ্িক। সমাজের অপরার্ধের কথাও 
এখানে আলোচনীয় । বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্যোগ আরম্ভ হয় হিন্দু কলেজ 
স্বাপনের আমল থেকেই, অথচ বিক্ষিপ্তভাবে এ ব্যাপারে সামান্য অগ্রসর হওয়া 
গেলেও প্রকৃতভাবে স্ত্রীশিক্ষার জন্য ধথাষোগ্য ব্যবস্থা করা নানা। প্রতিকূলতার 
জন্য হয়ে ওঠে না, যেটুকু হয় তাও নাম মাত্র । : স্ত্রশিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য জল্পনা- 
কল্পনা অবশ্ত চলতে থাকে । এখানে মেসবেক্প পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করার 
দরকার নেই । 

অবশেষে বীটন সাহেব কর্তৃক বালিকাবিদ্ভালয় স্থাপিত হল। এই বিগ্ালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৯ সালে । বাংলাদেশের পক্ষে এ এক স্মরণীয় বংসর | 

এই স্মরণীয় বৎসরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম । 

যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তখন স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপার নিয়ে বিশেষ 
আন্দোলন সমাজে চলেছে । রক্ষণশীলের! মেয়েদের শিক্ষাদানের ঘোরতর 
বিরোধিতা করতে লাঁগলেন, এবং সমাজসংস্কারকগণ শিক্ষাপ্রচারে উৎসাহী হয়ে 
উঠলেন । এই ছুই বিরোধী আবহাওয়ার মধ্যে জ্যোতিরিজ্রনাথের শিশুকাল 


২৬ জ্যোতিরিক্দ্রনাঁথ 


কেটেছে; কিন্তু দেবেজ্রনাথ তাঁর কন্যাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, এর 
দ্বারা পিতার, বা গৃহের, প্রগতিবাদী মনের পরিচয়ও তিনি লাভ করেন । 
সে-আমলের সমাজের সম্পূর্ণ চিত্র কল্পনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, 
সেই সমাজে নারীদের শিক্ষা দেওয়া! একটি অসম্ভব কাঁও বলেই বিবেচিত হত । 
নারীদের এই স্বাধীনত! দেওয়ায় গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্রও ব্যঙ্গ করে লেখেন__ 
যত ছু'ড়িগুলে৷ তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে, 
এ বি শিখে, বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে) 
আর কিছু দিন যাক রে ভাই, পাঁবেই পাঁবে দেখতে পাঁবে 
আপন হাতে হাকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে । 
সে-আমলের কেউ আজ জীবিত নেই, কিন্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভবিষ্যতৎবাণী 
যে সফল হয়েছে, তীরা তা দেখতে না পেলেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি । অথচ 
এর দ্বারা ব্যাপক ভাবে সমাজের ষে কোনো ক্ষতি হয়েছে, এমন কথা মানা 
হয়তো যায় না। 
পরের একটি অধ্যায়ে, ষথাস্থানে আঁমরা দেখতে পাব যে, জ্যোতিরিজ্রনাথের 
মনও প্রথম দিকে কিছুটা রক্ষণশীল ছিল, অর্থাৎ তদানীম্তন সমাজের প্রভাব 
তাঁর উপর তখনও কাজ করছিল, এইজন্যে তিনি ব্যঙ্গ করে “কিঞ্চিৎ জলযোগ' 
নাটক লিখলেন । কিন্তু তার কিছুদিন পরেই যে সেই নাট্যকার স্বয়ং তীর 
স্ত্রীকে ঘোড়ায় চাঁপিয়ে জোড়ার্সীকো-ঠাকুরবাঁড়ি থেকে গড়ের মাঠে হাওয়া 
খেতে বেরতে পারেন, তা কল্পনা করা যায় না। 
কল্পনা করতে অস্থবিধে আছে এমন অনেক নৃতন কাঁজ তিনি করতে 
পেরেছিলেন, এইজন্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হয়তো ছিলেন ঠাকুরবাড়ির নৃতন, 
এবং অন্থজ-অন্থজাদের নৃতনদা'। নিত্যই তাঁর মন নৃতনের জন্যে ব্যাকুল হত, 
যা কেউ করেনি এমনি কাজ করার জন্যে লালায়িত তিনি ছিলেন । সেইজন্টে, 
মনে হয়, তিনি যোগ্য আখ্যাই লাভ করেছেন । 
সংসারে তখন নূতন হাওয়া]! এসেছে । নবযুবকের! নৃতনের বীজ বপনের 
জন্যে সমাজের ভূমি কর্ষণ করে চলেছেন, সংস্কারপন্থীরা নৃতন সমাজ গঠনের 
জন্তে বদ্ধপরিকর হয়েছেন । এমনি এক সামাজিক পরিবেশে মান্য হতে 
লাগলেন ঠাকুরবাড়ির এই নৃতনদ] । 


সমসাময়িক সমাজ ও কাল ২৭ 


চারদিকেই নৃতনত্ত্ের সাড়া পড়েছে । সমাজের আমূল সংস্কারসীধনের জন্টযে 
রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) সময় থেকেই বিভিন্ন কর্ষোদ্যম চলেছে । 
ধর্মের নামে যেসব প্রানি সমাজে বিরাজ করছিল সেসব দূর করাঁর জন্যে তার 
প্রচেষ্টার কথা স্ববিদিত। রামমোহন রায়ের উদ্যোগেই ১৮২৯ সাঁলে সতীদাহি- 
প্রথা নিবারিত হয়। তিনি লোকাস্তরিত, কিন্তু তাঁর উত্তরসাঁধক হিসাবে 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন বিরাঁজিত। তাঁর প্রভাবও বঙ্গসমাঁজে ও ঠাঁকুরপরিবারে 
বিশেষভাবে বর্তমান | 

কিন্ত এখানে আমর। অন্ত-এক পুরুষসিংহের কথ! উল্লেখ করতে ইচ্ছা করি। 
তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। নিজের চরিত্রের বলে ও ব্যক্তিত্বের 
বলে তিনি তখন বঙ্গসমাঁজের একজন বরেণ্য নেতারূপে গণ্য হয়েছেন । এই 
নির্ভঁক পুরুষটির প্রতিভায় সে আমলের বঙ্গসমাজ প্রদীপ্ত । বিভিন্ন শুতকর্মের 
পথ ধরে তার যাত্রা অব্যাহত গতিতে । বল যায়, তন্দ্রীচ্ছন্ন বঙ্গলমীজ এই 
পুরুষটর প্রবল আলোড়নে যেন জাগ্রত হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। 

এই সময়ে (১৮৫৬) বিদ্যাসাগর আর-একটি কাজে নবীন উৎসাহে আত্মনিয়োগ 
করলেন । এ কাজটি হল বিধবাবিবাহ-প্রচলন । ষে সমাজে নারীর কোনো 
ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত নয়, তাঁর অস্তিত্ব সন্বন্ধেই যে সমাজ উদাসীন,-তার জন্যে শিক্ষার 
ব্যবস্থা সমাঁজ-মনে একটা প্রবল ধাকা অবশ্ঠই, কিন্ত তার উপর তাদের ছুঃখ- 
মে'চনের উদ্দেশ্তে বিদ্যাসাগরের এই নতুন প্রচেষ্টা সমাজের চোখে ঘোরতর 
বিভীষিকা! ব'লে মনে হয়েছিল। এই কারণে বিষ্ভাসাগর মহাঁশয়কে এই কাঁজ 
থেকে নিবৃত্ত করাঁর জন্যে কোনে চেষ্টারই ক্রটি হয় নি। প্রতিপক্ষের আপত্তি- 
খগ্ুনের জন্ে তিনি গ্রস্থরচনা করতে আরম্ভ করলেন, বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ 
করার জন্যে নানারূপ চেষ্টা করতে লাগলেন, এবং বিধবাবিবাহ অন্তষ্ঠিত 
করার জন্তেও বিভিন্ন উদ্যোগ চলল । 

সমাজের আবহাওয়া তখন উত্তপ্ত । এই তপ্ত ভূমিতে মানুষ হয়ে উঠতে 
লাগলেন শিশু জ্যোতিরিন্দ্রনাঁথ । | 

এ গেল একটি দিক । এই সঙ্গেই আর-একটি ঘটনার কথাও এখানে উল্লেখ 
কর! অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সে ঘটনা হল সিপাহী-বিদ্োহ (১৮৫৭)। সিপাহী- 
বিব্বোহকে প্রথম-স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলে আখ্যাত করতে যদি কারো৷ আপত্তি 
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থাকে তা হলে তা খণ্ডন করার ইচ্ছে আমাদের নেই ? কিন্ত এই ঘটনাকে অন্য- 
ভাবেও দেখা যেতে পারে-__ এই ঘটনাটি হচ্ছে বিদেশী শাঁসকের বিরুদ্ধে প্রথম 
অভ্যুখখান । 

প্রথমে কলকাতার উপকণ্ঠ ব্যারাঁকপুরে এর সুচনা, তার পরে মীরাট থেকে 
এর ব্যাপক প্রসার ; এবং অচিরেই ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এই বিদ্রোহ 
বিস্তৃত হয়ে পড়ে । সেই সময়ে এইরূপ জনরব উঠেছিল বলে জানা যায় যে, 
বিদ্রোহী সিপাহীরা কলকাতার দিকে আসছে, কলকাতার সমগ্র ইংরেজকে 
হত্যা কর] ও শহর লুন করাই নাকি তাদের উদ্দেশ্ঠ। 

সে সময়ের কলকাতাঁবাসীর মনে এই জনরব কতট। আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল 
তা অন্মান করা চলে । প্রতি গৃহে এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা যে চলেছিল 
এবং আবালবুদ্ধবনিত1 এই ঘটনায় ও রটনায় যে শঙ্কিত হয়েছিল, তাঁও অঙ্গমাঁন 
করায় অস্থবিধা নেই । 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন আট-নয় বৎসর বয়স্ক বালক । একেবারে শিশু নন। 
তার মনেও এই বিদ্রোহের প্রতিধ্বনি ষে না পৌছেছে এমন নয়। বালককালের 
স্মৃতি উত্তরকালে নবীন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যা আলোআধারে ঘেরা 
একট] রহস্যের মত প্রথমে প্রতীয়মান হয়, কালে তা. স্পষ্ট দ্রবালোকের মত 
পরিষ্কার হয়ে ওঠে । 

স্থতরাঁং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-গঠনে এই ঘটনাটিকেও উপেক্ষা কর! 
যায় না। 

বস্ততপক্ষে উনবিংশ শতকের এই অংশটি বিশেষভাবে স্মরণীয় । সমাজের ও 
সাহিত্যের হিতকর বহু কাজ ও বিবিধ উদ্যম এই সময়ে প্রত্যক্ষ করা যায়। 

বাংলায় গগ্চসাহিত্যের উৎপত্তি এই শতকের গোড়ার দিকে, সে কথ৷ 
আগে উল্লেখ করা হয়েছে । তাঁর পর সাহিত্যের উন্নতিসাধন ঘটেছে বিভিন্ন 
পত্রপত্রিকা মাধ্যমে ৷ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “সংবাদ-প্রভাকর' প্রথম প্রকাঁশিত হয় 
১৮৩০ সালে, তার পর মাঝে ছু-একবার বন্ধ হলেও গুধ-কবির উৎসাহ বন্ধ হয় 
না, তিনি পুনরায় ত1 প্রকাশ করেন । এবং অবশেষে গুধধ-কবি সেকালের 
তরুণ সাহিত্যিকদের ফ্রেণ্ড ফিলজফার আযাণ্ড গাইভ রূপে অভিষিক্ত হন। 
গপ্ককবির শিষ্কদ্দের মধ্যে ধারা উত্তরকালে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন তাদের 
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মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় দীনবন্ধু মিত্র ও বস্িমচন্ত্ 
চট্টোপাধ্যায় । বঙ্গসাহিত্য-রূপ সরোবরে"রাজহংস-বূপে কেলী করার উপযোগী 
করে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এদের নির্মীণ করে দিয়েছিলেন । 

এখানে “সংবাদ-প্রভাকরে'র কথা উল্লেখ করার তাত্পধ এই যে, এই 
পত্রিকাতে হাত মকৃসে। করার স্থযোগ পেয়ে এ'রা বঙ্গসাহিত্যে দান করার 
জন্যে মুক্তহস্ত হতে পেরেছিলেন । এবং এদের সেই দান-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় 
আমাদের আলোচ্য এই সময়ে-__ উনবিংশ শতকের তৃতীয় পার্দে। অর্থাৎ যে 
সময়ে জ্যোতিরিন্ত্রনাথ তার বালককাঁল অতিক্রম করে যৌবনের দ্দিকে অগ্রসর 
হয়ে চলেছেন, সেই সময়ে । 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত -প্রসঙ্গ আলোচনার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সন্বন্ধেও বলার 
আছে। বাংলার নৃতন গগ্ তাঁর হাতে ইতিমধ্যে নৃতন রূপ পরিগ্রহ 
করেছে। ১৮৪৭ সাল থেকে ১৮৫৫ সাল-_- এই সময়ের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
এই গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে-_ বেতাল পঞ্চবিংশতি, বাঙলার ইতিহাস, 
জীবনচরিত, বোধোদয়, শকুস্তলা প্রভৃতি । এর দ্বারা রানার গছ্যও একটা 
বিশিষ্ট চেহারা ধারণ করেছে। 

ক্ষেত্র এই ভাবে প্রস্তত হবার পর আমরা কয়েকজন সাহিত্যিকের ষুগপং 
আবিতভাব লক্ষ্য করি। তার! হচ্ছেন গছ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কাব্যে 
মধুস্দন দর্ত। এবং সেই সঙ্গে, বা ছু-এক বছর আগে, পাই প্যাবীচাদ 
মিত্র বা টেক্ঠাদ ঠাকুরের “আলালের ঘরের দুলাল” (১৮৫৮), দীনবন্ধু 
মিত্রের 'নীল- দর্পণ” (১৮৬০) ও কাঁলীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেচার নক্সা' 
(১৮৬১) । 

বাংলাদেশের সাহিত্যিক পরিবেশও তখন নূতনত্ব লাভ করেছে, আবহাওয়া 
তখন কল্পনাপ্রবণ মনের পক্ষে উপযোগী । 

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) বলেছেন, “বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ 
পর্যস্ত এই কাঁল বঙ্গসমীজের পক্ষে 'মাহেন্ত্রক্ষণ বলিলে হয় । এই কালের মধ্যে 
বিধবাবিবাহের আন্দোলন, ইগ্ডিয়ান মিউাটিনি, নীলের হাঙ্গীমা, হরিশের আবি- 
ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যাঁলয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
তিরোভাব ও মধুস্দনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাদ্ষসমাজে প্রবেশ ও 
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ব্রাঙ্মলমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই 
বঙ্গলমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল ৮” 

এই-যে প্রবল আন্দোলন, এর ফলে মাচ্ধষের মনে বিশেষ চেতনা জাগ্রত 
হবার কথা । এবং সে-মান্ষ যদি কন্পনাপ্রবণ হয়, এবং কল্পনাকে কাঁজে 
লাগানোর মত কেজে মান্চষ হয়, তা হলে তো কথাই নেই। সমাজে যখন এই 
আন্দোলন উপস্থিত তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে সেই আবহাওয়ায় বড় 
হয়ে উঠছেন । নিজ হাতে কাজ করাঁর মত শক্তি তখন না হলেও, আন্দোলনের 
তাৎপর্ধ কিছু বুঝবার মত বয়স তখন হয়েছে । তখন তাঁর বয়স বারো। 

বঙ্গলাহিত্যের রূতি সন্তানেরা তখন তীদের সাধন ও স্ষ্টি নিয়ে ব্যাপৃত, 
নবচেতনায় তখন সকলে উদ্বুদ্ধ। মধুন্দন তার অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে 
আবিভূতি হয়েছেন। নাটক প্রহসন কাব্য -রচনা দ্বারা তিনি নৃতন আলোড়ন 
সৃষ্টি করেছেন__ শযিষ্ঠ নাটক (১৮৫৯), একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০), বুড় 
সালিকের ঘাঁড়ে রে? (১৮৬০), তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য (১৮৬০), পল্মাবতী নাটক 
(১৮৬০), মেঘনার্দবধ কাব্য (১৮৬১), ব্রজাঙ্গন1| কাব্য (১৮৬১), কুষ্ণকুমারী নাটক 
(১৮৬১), চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬) একে একে প্রকাশিত হয়েছে । 

জ্যোতিরিক্্নুখ বলেছেন, “মাইকেল মধুস্দন দত্ত মহাঁশয় তখন আমাদের 
বাড়ি প্রায়ই আসিতেন। আমার তগিনীপতি শ্রীযুক্ত সারদীপ্রসাদ গঙ্গো- 
পাধ্যায়ের সঙ্গে তাহার বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল। মধুস্দনকে আমার বেশ 
স্পষ্টই মনে পড়ে । রং ময়লা, চুলগুলি ইংরাঁজী-ফ্যাসানে ছাট] বেশ কৌকড়া- 
কোকড়া, মাঝখানে সীঘি । চোখ ছুটি বড় বড়, লোচন প্রতিভাদীপ্ত, চেহারা 
দৌহাঁরা, মুখশ্রী লাবণ্য-সমুজ্ৰল। তীহাঁর গলার আওয়াজ ছিল একটু ভাঙা- 
ভাঙা। আমার মনে পড়ে, একদিন তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের পাঁগুলিপি 
তাঁহার সেই ভাঙা! গলায় সারদাঁবাবুকে শুনাইতেছিলেন। তখনও মেঘনাদবধ 
কাব্য প্রকাশিত হয় নাই ।৮১ 

মেঘনাঁদবধ কাব্য ১৮৬১ সালে প্রকাঁশিত হয়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাঁথ 
তীর স্থতি থেকে সে স্পষ্ট চিত্রটি অঙ্কিত করেছেন তা! এ গ্রন্থ মু্রিত হবাঁর 
আগের । ১৮৬০ সালের ওরা অগস্ট তারিখে রাজনারায়ণ বস্থকে মধুস্থদন 
এক পত্রে লেখেন, “1 20050108005 5০00. 11005 1205 17128121580. ] 
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স্থতরাঁং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কর্তৃক উল্লিখিত ঘটনাটি ১৮৬০এর | এঁ সময়ে 
তাঁর বয়স এগারো । বালকের মনে এ তেজন্বী ও প্রতিভাদীপ্ত পুরুষের 
প্রভাব গভীর ভাবেই পড়েছিল। বহুকাঁল পরে, জীবনের সায়াহ্েও, তিনি 
সেই ব্যক্তিটির কথা স্পষ্ট মনে রেখেছিলেন । 

আর-একটি প্রতিভা বঙ্কিম । এই ঘটনার কয়েক বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের 
প্রথম উপন্যাস ছুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয় (১৮৬৪)। 

শিবনাথ শাস্ত্রী জ্যোতিরিজ্্রনাথের চেয়ে বছর-ছুইয়ের বড়, তিনি 
লিখেছেন, “ছুর্গেশনন্দিনী বঙজসমাঁজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গীলাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই ।** 
দেখিয়! সকলে চমকিয়া উঠিল ।”* 

তাহলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনেও এ রচনা ষে বিস্ময় উদ্রেক করেছিল এ 
কথা বল! অসমীচীন সম্ভবত নয়। কেননা ঠীকুরবাড়ির সঙ্গে সাহিত্যের 
নিবিড় যোগ, এই প্রতিভাধর গ্রস্থকারের রচনা তখন সে-বাড়ির বালকদের 
গোচরেও অবশ্ঠই এসেছিল । 

সাহিত্যে যেমন নবচেতনা এসেছে, সেই সঙ্গে নাট্যরচন। ও অভিনয়ের 
উদ্যোগ সেই সময়ে আরম্ভ হয়েছে । যদিও ১৮৭২ সালের পূর্বে বাংলাদেশে 
সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তবুও এর পূর্ববর্তী কালে শখের নাট্যশাঁলা 
ছিল এবং সেখানে বিশিষ্ট নাটক অভিনীত হত। এর মধ্যে, বেলগাছিয়া 
নাট্যশীলার কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । মধুস্দনের শমিষ্ঠা” নাটক 
এখানে অভিনীত হয় (১৮৫৯ )। এবং এই নাট্যশালার কথা বিশেষ তাবে 
উল্লেখযোগ্য এই জন্যে যে, এরই কল্যাণে বঙ্গসাহিত্যে মধুন্দনের আবির্ভাব 
সম্ভব হয়। 

চারদিকে হাঁওয়াই অন্থকৃূল। এই হাওয়ার মধ্যে বড় হতে হতে 
জ্যোতিরিন্দত্রনাথের মনের বাসনা ও কাঁমন। জাগ্রত হতে থাকে, এবং তিনি 
কর্মে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে নিজেকে প্রস্তত করতে থাঁকেন। 

চতুর্দিকের কর্মের যজ্ঞ প্রজ্লিত হয়ে উঠেছে, এই যজ্ঞের আহুতি রূপে 


৩২ জ্যোতিরিজ্নাথ 


নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যে ব্যাকুলতা জাঁগে কেবল কাজের মাঁ্ষেরই | 
জ্যোতিরিজ্্রনাথকে আমরা কাজের মান্য রূপে দেখেছি, এইজন্যে এই ঘজ্জধূমে 
তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন না করে এই যজ্ঞাগ্মির উত্তাপে তিনি নিজেকে সপ্তীবিত করে 


তুলেছেন। 


১ বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, “জ্যোতিরিন্্রনাথের জীবনম্মৃতি' 

২ রাজনারায়ণ বস্তু, “সেকাল আর একাল' 

৩ শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' 
৪ নগেন্দ্রনাথ সোম, 'মধুষ্মতি', পরিশিষ্ট 


পারিবারিক পরিবশে 


ছুই প্রকোষ্ঠে সম্পূর্ণ বিভক্ত ছিল ঠাকুরবাঁড়ি__ বাহির-মহল ও অস্তঃপুর | 

বাহির-মহলে সন্মুখের বারান্দা, দক্ষিণের বারান্দা, স্কুলঘরের বারান্দা, 
স্বুলঘর বাঁ পড়ার ঘর, খড়খড়ে-দেওয়া বারান্দা, চাঁকরদের ঘর বা তোষাখানা, 
কাছারিঘর ও দফতরখাঁনা, তেতলার ( পিত৷ দেবেন্্রনীথের ) ঘর ও বারান্দা, 
তেতলার ছাদ। 

অন্তঃপুরে উঠোনঘের] বারান্দা, ভিতরের ছাদ, ভিতরের বাগান, ০কিঘর, 
গোলাবাঁড়ি, পুকুর ও বটগাছ, উঠান, দাঁলান। 

এবং পাশের বাড়ি-_ বৈঠকখানাবাড়ি গুণেন্দ্রনাথের বাড়ি, বারান্দা ও 
বাগান । 

রবীন্দ্রনাথ “জীবনস্থৃতি'তে গৃহের বিভাগ ও বর্ণনা এইভাবে ক'রে এই 
স্থবৃহৎ গৃহটির নীরব মর্মবাণী ব্যক্ত করেছেনে । 

এ গৃহে রবীন্দ্রনাথের আগমনের বাঁরো বৎসর পূরবে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের 
আগমন । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্মের প্রীয় বছর-তিনন আগে দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের মৃত্যু | প্রিন্স দ্বারকানাথের এই নৃতন পৌত্রটি যখন, এ গৃহে ভূমিষ্ 
হলেন, তখনও এ গৃহ থেকে রাঁজসিক বৈভব সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয় নি। 
যদিও দ্বারকানাথের মৃত্যুর তিন বছর আগে, অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্মের 
ছয় বছর আগে, দ্বারকাঁনাথ ঠাকুরের জ্যষ্ঠপুত্র বিষয়বাঁসনা জলাঞ্জলি দিয়ে 
নৃতন ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর (৭ই পৌষ 
১৭৬৫ শক ) দেবেন্দ্রনাথ ত্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। “এত এশ্বধ্যের প্রভূ হইয়। 
থাকিতে আমার ইচ্ছা করিত না। সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া' এক একা বেড়াইবার 
ইচ্ছাই আমার হৃদয়ে রাজত্ব করিতে লাগিল।”১ দেবেত্ত্রনাথের মনের অবস্থা 
যখন এইরূপ তখন, মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ( ১৮৪৬ ) বিলাত থেকে তার পিতা 
তার এই উদ্াসীনতার জন্য তিরস্কার করে তীকে পত্র দেন। কিন্ত পুত্রকে 
সংশোধন করার আগেই তিনি লোকাস্তরিত হন। 

স্থৃতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নানারূপ বিত্তে ও এই্বর্ষে পরিপূর্ণ এক উদাসীন 
রাজগৃহে জ্যোতিরিন্্রনাথের আগমন । যখন পুরাতন এশ্্ধও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত 


৩৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


হয় নি, এবং নৃতন কৃচ্ছ_সাধনাও পূর্ণতাবে আরম্ভ হয় নি এমনি এক নৃতন 
ংসারে তাঁর আবিভাব। 

আমর! পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বাদশাহী আমলও গত হয় নি ইংরেজি 
আমলও সম্পূর্ভাবে আগত হয় নি “দুইটি বিভিন্ন সভ্যতা বঙ্গদেশকে ছুই দিক 
হইতে যখন এইরূপ আঁঘাঁত করিতেছে” সেই সময় জন্মগ্রহণ করে ছুই রকমই 
দেখার স্থযোগ তার হয়েছে । এখানে পুনরায় আমরা দেখছি আরও দুইটি 
রকম-_ এই ছুইটির নাম দেওয়া যেতে পারে বাদশাহী ও দরবেশী । প্রিম্স 
বারকাঁনাথ নিজের দিক থেকে ছিলেন বস্তত একজন বাদশাহ, এবং তার 
পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বিষয়বিলাসে অনাসক্ত একজন দরবেশ-_ কেবল নদীপথে ও 
পর্বতগ্রদেশে ভ্রমণ করাতেই তার আসক্তি । 

এই উভয়বিধ অবস্থা মিলিয়ে বল! যায়, জ্যোতিরিন্ত্রনীথ যেন এসে 
পৌছলেন সমাজ ও সংসারের এক অভিনব চৌরাস্তার ধারে । এখানে দাঁড়িয়ে 
দৃষ্টি প্রসারিত হল চতুদিকে । কোনো সংস্কার বাঁ সংকীর্ণতা। এক্ষেত্রে থাকার 
কথা না। দৃট্টির পথে বাধা না থাঁকলে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয় না। বিচিত্র 
পরিবেশের মধো এসে চরিত্রেও বৈচিত্র্য দেখ! দেওয়] স্বাভাবিক । 

কিন্তু এই. পরিবেশ পেলেই যে এই বৈচিত্র্যের অধিকারী হওয়া যাঁবে, 
এটা অবশ্ত কোনো নিয়ম নয় : একই সময়ে বা একই দিনে জন্মালেই সকলে 
রবীন্দ্রনাথ বা শেক্সপীয়ার হয় না। তাঁর কাঁরণ, রবীন্দ্রবজবানীতে বলা 
যায়, “ঘষে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে” । ফুল-ফোঁটাবার 
জন্যে বিশেষ যে-শক্তির দরকার তা! থাকা চাই, এবং সেই সঙ্গে যদি উপযুক্ত জল 
ও মাটি ও আলো পাঁওয়। গেল তাহলে তো সোনায় সোহাগা । 

এই শক্তির অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনীথ, এবং 
ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে পেয়েছিলেন উপযুক্ত জল-আলো-মাটি-বাতাঁস। 

১৮২৮ সালের ২০ অগস্ট চিৎ্পুর রোডে ফিরিঙ্গি কমল বস্থুর বাড়ি 
ভাড়া নিয়ে ব্রাঙ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করে রাজা! রামমোহন রায় নৃতন ধর্মের মন্ত্র 
উচ্চারণ করে যান। রামমোহন রায়ের প্রতিঠিত স্কুলের ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ 
উত্তরকালে উক্ত ধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। “শৈশবকাল অবধি আমার 
রামমোহন রায়ের সহিত সংশ্বব। আমি তাহার স্কুলে পড়িতাম।”5 


পারিবারিক পরিবেশ ৩৫ 


রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন; দ্বারকাঁনাথ 
রামমোহন-প্রবন্তিত ধর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হন নি। কিন্তু তার পুত্র হয়েছিলেন । 
সম্ভবত এব্যাপারে অপরের সহায়তাঁও ছিল। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
“আমাদের বাড়িতে [ রামচন্দ্র ] বিদ্যাবাগীশ সাহস করিয়া আমাকে পড়াইতে 
পারিতেন না, যে-হেতুক, আমীর পিতার একটি কথা শুনিয়া তিনি ভয় 
পাইয়াছিলেন। তিনি বিগ্যাবাগীশের প্রতি এক দিন বিরক্ত হইয়া 
বলিয়াছিলেন যে, “আমি তো বিগ্যাবাগীশকে ভাল বলিয়! জানিতাঁম; কিন্ত 
এখন দেখি যে, তিনি দেবেন্দ্রের কানে ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া তাহাকে খারাপ 
করিতেছেন । একে তার বিষয়বুদ্ধি অন্প-- এখন সে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া আর 
বিষয়কর্মে কিছুই মনোযোগ দেয় না|” 

এখানে একটি কথার উল্লেখ সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ষে-মন্্ব কানে 
গেলে পুত্র খারাপ হবে বলে তিনি অভিমত দিয়েছেন, এবং নিজে ষে মন্ত্রের 
প্রভাব থেকে দূরে ছিলেন, সেই মন্ত্রের পীএস্থান ব্রা্মসমাঁজকে রক্ষা করেছেন 
দ্বারকানাঁথ । রামমোহন ইংলগ্ডে গমন করেন এবং তার মৃত্যু হয় ১৮৩৩ সালে, 
দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্গমন্ত্রে দীক্ষিত হন ১৮৪৩ সালে, দীক্ষিত "হয়ে তিনি সমাজের 
কর্ণধার হলেন । রামমোহনের অন্থপস্থিতি ও দেহাস্তর এবং দেবেন্্রনাথের, 
তার আত্মজীবনীর ভাষায়, 'ব্রাঙ্সমাজ অধিকার এই সময়ের মধ্যে 
ব্রা্ষনমাজ রক্ষা পেয়েছিল দ্বারকানাথের সহায়তায় । তার অর্থসাহাষ্যে 
এবং রামচন্দ্র বিগ্যাবাগীশের বেদাস্তজ্ঞানের ও ব্রাঙ্ষপমাজের প্রতি অন্ুরাগের 
ফলেই ব্রাহ্ষসমা'জ টিকে থাকে । ১৮৩৮ সাঁল থেকে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ পাঠ 
আরম্ভ করেন । তখনও ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে তিনি আসেন নি । দ্বারকানাথ 
যদি অর্থসাহাষ্য ও তত্বাবধাঁন না করতেন তাহলে ত্রাহ্ষসমাজ সম্বন্ধে 
দেবেন্দ্রনাথও কিছু জানতে পারতেন কিনা সন্দেহ । উপনিষদের রসে সিক্ত হয়ে 
১৮৩৯ সালের ৬ অক্টোবর দেবেন্দ্রনাথ একটি সভা! স্থাপন করেন, নাম দেন 
তত্ববোধিনী সভা । এই ঘটনার বছর-খাঁনেকের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের 
সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় হয় । এই বৎসরই €( ১৮৪০ ) তিনি স্থাপনা করেন 
তত্ববৌধিনী পাঠশালা, উদ্দেশ্য “ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খ্রী্ীক্স ধর্মকে 
ইপতৃক ধর্মরূপে গ্রহণ_-- এই সকল সাংঘাতিক ঘটন। নিবারণ করা, বহ্ৃভাষাঁয় 
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বিজ্ঞানশাস্থ এবং ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ করিয়া বিনা! বেতনে ছাত্রগণকে পরমার্থ 
ও বৈষয়িক উভয়প্রকার শিক্ষা প্রদদীন করা1।৮ 

১৮৪৩ সালে তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়। সম্পাদক নিষুক্ত 
হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ( ১৮২০-১৮৮৬)। নিজেকে পত্রিকা সম্পাদনার 
উপষোগী করে তোলার জন্যে তিনি কিছুদিন মেডিকাঁল কলেজে অতিরিক্ত 
ছাত্ররূপে প্রাণতত্ববিষ্তা রসায়নবিদ্য। ও প্রীরুতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন 
করেন। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঘখন এই গৃহে আগমন করলেন, তখন গৃহটি জ্ঞানচর্চা ও 
সাহিত্যসাধনার একটি কেন্দ্রে পরিণত । তত্ববোধিনী পত্রিক। প্রকাশের 
উদ্দেশ্য যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে প্ররূতপক্ষে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চেষ্টার ক্রি 
হয়েছে বলে মনে হয় না। কেননা, সৎসাহিত্য প্রচারে এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য 
বিশেষরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। 

গৃহটি তখন সাহিত্যিক আবহাওয়ায় ভারাক্রান্ত । সাহিত্যিকদের বৈঠক 
এবং আলোচনা নিয়ত চলেছে, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি বিষয়ে আলোচনার শেষ 
নাই। বাংলাদেশের সাহিত্য-মহাঁরথীর ক্রমশ তত্ববৌধিনীকে বেষ্টন করে 
দঈীড়িয়েছেন-.ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাঁজেন্্লাল মিত্র, রাজনারায়ণ বন্ধ প্রমুখ 
মনীষীবৃন্দ এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন। বাড়িটি তখন কেবল এ 
আলোচনাতেই মুখরিত। মহবি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং বঙ্গসাহিত্যের একজন 
অকৃত্রিম সেবক ; সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাঁগের প্রভাবও পরিবারে ব্যাপ্ত 
হয়ে পড়েছে। 

তার উপর আর-একটি দিক আছে। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদমাজের সঙ্গে 
মিলিত হওয়ার পর থেকে ব্রাহ্ষপমাজ প্ররূতপক্ষে ঠাকুরবাড়ির একটি অঙ্গ হস্সে 
পড়ে। এই সমাজের ঘাবতীয় অনুষ্ঠান এই পরিবারের পারিবারিক অনুষ্ঠানেই 
পরিণত হয়। উপনিষদ ও বেদীস্তের আলোচনা এই গৃহেরই প্রকোর্টে 
প্রকোষ্ঠে অনুষ্ঠিত হয় । 

এই পরিবেশের মধ্যে প্রতিপাঁলিত হয়ে বালক জ্যোতিরিক্দ্রনাথের মনের 
বনিক্াদ কিভাবে গ্রথিত হয়েছিল বুঝতে অস্থৃবিধা হয় ন1। 

শৈশবে মনের উপর যে প্রভাব পড়ে, তা সহজে মুছে যায় না। শৈশবের 
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এই এশ্বব তিনি লাভ করেছিলেন বলেই সেই মূলধন নিয়োগ করে উত্তরকাঁলে 
নিজেকে তিনি বিবিধ ছুরূহ কাঁজে নিয়োগ করতে সক্ষম হন। 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ও ব্রাঙ্ষমমাজকে কেন্দ্র করে জ্ঞানচর্চার অনুষ্ঠান 
হৃদয়মন দিয়ে দেখার সুযোগ তিনি পেয়েছেন নিতাস্ত শিশুকাঁল থেকে । এইভাবে 
একে-একে দিন গত হয়েছে, অবশেষে দেবেন্্রনাথের সহায়তায় আর-একটি 
পত্রিকা প্রকাশিত হল ১৮৬১ সালে-_ ইও্ডয়ান মিরর । কেশবচন্দ্র সেন ও 
মনোমোহন ঘোষ মিলিত হয়ে এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। 
ঠাঁকুরপরিবারের, তথ] দেবেন্দ্রনাথের, সঙ্গে এই দুইজনের পরিচয় খুব নিবিড় । 
উভয়েই দেবেন্দ্রনীথের মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথের সুহৃৎ। জ্যোতিরিক্দ্রনাথ তার 
“জীবনস্থাতি'তে বলেছেন, “পিতৃদেবের অর্থসাহাষ্যে ইতিয়ান মিরর নামক 
একখানি ইতরাজি সংবাদপত্র বাহির করেন। মনোমোহনই তাহার প্রথম 
সম্পাদক হয়েন ।” 

মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে ঠাকুরবাঁড়ির ধোগ অনেক দিনের | এই গৃহে 
থেকেই তিনি পড়াশুনা করেছিলেন । এমনকি তিনি এই গৃহেরই একজন-রূপে 
গণ্য হয়েছিলেন । মনোমোহন এই গৃহ ছেড়ে বিলাত যাওয়ার পরেও অনেক 
দিন ষে ঘরটিতে তিনি থাকতেন সেই ঘরটি মনোমোহনের ঘর "বলেই উল্লিখিত 
হত। আর, কেশবচন্দ্রের যোগাযোগ হয় পুত্র লত্যেন্্রনাথের দ্বারা । ১৮৫৭ 
সালে। যুবক কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতায় ও ধর্মাহ্গরাগে মুগ্ধ হয়ে পর বৎসর 
দেবেন্দ্রনাথ এই যুবককে তীর শিষ্যঙদলের মধ্যে গ্রহণ করেন । 

অবশেষে এই ছুই নবযুবকের উৎসাহে উদ্যোগে ও জ্ঞানস্পৃহায় আকৃষ্ট হয়ে 
তিনি উক্ত পত্তিক। প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করে তীদের কার্ধে সহায়তা 
করেন। 

গুণগ্রাহিতার পীঠস্থান এবং কর্মের জ্ঞশালা-_ সংক্ষেপে সেকাঁলের ঠাকুর- 
বাড়ির এইরূপ পরিচয় হয়তো! দেওয়া যাঁয়। সেবাড়ির সম্ভীনেরা তাদের 
চোখের সম্মুখে এইসব মহৎ দৃষ্টান্ত দেখতে পেয়ে নিজেদের উপযুক্ত রূপে 
গঠনে মনোযোগী হবে বলে মেনে নেওয়া! যেতে পারে । 

আরও নৃতন নৃতন ঘটনাও জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঘটতে তখন দেখেছেন সমাজে 
ও নংসারে। তার প্রভাবও বালক-যনে বিশেষ ভাবে কাজ করেছে। 
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প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর শ্রীটধর্ম গ্রহণ করেন 
এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাঁধ্যায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন__ এ-ঘটনা সে- 
আমলের সমাজের একটি অতিবৃহতৎ ও মর্মীস্তিক ঘটনা, এর দ্বারা সকলের 
মনই আলোড়িত ও আন্দোলিত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের তিন পুত্র কম্তাঁ_ 
ছ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্্রনাথ ও সৌদামিনী-_ ইতিপূর্বে হিন্দুপদ্ধাতি অন্সারে 
পরিণীত হয়েছেন, তার পরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রা্গধর্ম-অনুমোদিত নৃতন অনুষ্ঠান- 
পদ্ধতি রচনা করেন, এবং এই নৃতন পদ্ধতি অনুসারে ১৮৬১ সালে তার কন্তা 
স্থকুমারীর বিবাহ দেন। এর দ্বারা জ্ঞাতিগণ বিশেষরূপে তাঁর উপর ক্ষুণ্ন হন। 
পুত্র জ্যোতিরিক্রনাথের পরবর্তী কন্তা এই স্থকুমারী । 

সমাজে ও সংসারে তখন সবই নৃতন। বাংলা ভাষাকেও নূতন 
বলতে হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষায় নবজীবন 
সঞ্চারের জন্যে তখন লেখনীধারণ করেছেন । এ'রা ছুজনেই সংস্কৃতজ্ঞ ও 
সংস্কৃতান্থুরাগী, তাই এঁদের হাতে বাংল। ভাষা সংস্কৃতবহুল শব্দের ছারা 
অলংরূত হল। এই ভাষা নিয়ে সেআমলে অনেক ব্যঙ্গবিদ্রপও হয়েছে । 
শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, “আক্ষয়বাবু যখন সংস্কতকে আশ্রয় করিয়। 
“জিগীষা” “জিজীবিষা” প্রভৃতি শব্ধ প্রণয়ন করিলেন তখন আমরা কলিকাতায় 
যে-কোনো শিক্ষিত লোঁকের বাঁটীতে যাইতাম, শুনিতে পাইতাম “জিগীষ।' 
“জিজীবিষা” প্রভৃতি শব্দের সহিত “চ্ঢিড্ীমিষা, শব যোগ করিয়া হাসাহাসি 
হইতেছে 1৮৬ 

নৃতন-কিছু করতে গেলেই এ-রূপ ব্যঙ্গবিদ্রপের সম্মুখীন হতে হয়। 
মধুস্থদন দত্ত বিশেষ্য শবের সঙ্গে -ইয়া -ইল প্রত্যয় যুক্ত করে ক্রিয়া রূপে ব্যবহার 
করে সার্থক কাব্য রচনা করেও নিষ্কৃতি পান নি, তাঁকে ব্যঙ্গ করেও সে 
আমলে লিখিত হয়েছিল 

টেবিলিল স্ত্রধর, কাপড়িল তাতি 

কিন্ত বিদ্রপাত্মক এই ছত্রটিই এখন বিদ্রপের বিষয় হয়ে ঈীড়িয়েছে। 

যাই হোক, ভাষায় এই সংস্কৃতবাহুল্য পরিত্যাগ করা যায় কিনা তার 
পরীক্ষার জন্তেও তখন চেষ্টা হয়। প্যারীচাদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩ ) ও 
রাঁধানাথ সিকদার ( ১৮১৩-১৮৭০ ) উভয়ে মিলে ১৮৫৭-৫৮ সালে “মাসিক 
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পত্রিকা নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন, উদ্দেশ্ত-_ লোকপ্রচলিত সহজ 
বাংলাতে রচন] প্রকাশ করা । পত্রিকাটি তখন বিশেষ আগ্রহের স্টি করে। 

এই ঘটনাঁর কিছুকাল পরেই প্যারিঠাদ মিত্র প্রকাঁশ করলেন তার 
“আলালের ঘরের ছুলাল'__ টেকচাদ ঠাকুর ছদ্মনামে । 

পারীচাদের কথা জ্যোতিবিন্দ্রনাথ তার জীবনস্থৃতিতে বলেছেন । অগ্রজ 
দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্যারীটাদের অন্তরঙ্গতা ছিল । 

ভাঁষা ও সাহিত্য নিয়ে ধারা আঁকঠ নিমগ্ন, তীদের সান্নিধো থাকার সৌভাগ্য 
ঘটেছিল জ্োতিরিন্ত্রনীথের । পরিবারের লোকেরাও তখন সাহিত্যসাধনায় 
মগ্র_ দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেক্জনাথ হেমেন্দ্রনাথ এবং গণেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই 
কাব্যরচনায় সংগীতরচনায় তত্বালোচনায় নাট্যপ্রণয়নে ও ইতিহাঁসরচনায় 
ব্যত্ত। “বড়দাদ তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে একটি 
ছোট ডেস্ক লইয়া স্বপ্রপ্রয়াণ [ গ্রচ্থাকারে প্রকাঁশ ১৮৭৫ | লিখিতেছিলেন । 
গুণদাঁদাও রোজ সকালে আমাদের সেই দক্ষিণের বারান্দীয় আসিয়! বসিতেন । 
রসভোগে তাহার প্রচুর আনন্দ কবিত্ববিকাশের পক্ষে বসম্তবাতাসের মত কাজ 
করিত। বড়দাঁদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাহার ঘন ঘন 
উচ্চহাস্তে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে।”* এই আবহাওয়ার সঙ্গে আরও 
একটি অত্যাবশ্যক জিনিস ছিল যার নাম দেওয়া ষাকস__ অস্তরঙগতা | “তখনকার 
দিনে মজলিস বলিয়া একটা পদার্থ ছিল **পরম্পরের মেলামেশাটা তখন খুব 
ঘনিষ্ঠ ছিল, স্ৃতরাং মজলিস তখনকার কাঁলের একটা অত্যাবশ্যক সামগ্রী ।** 
হাসি ও গল্পে বারান্দা ও বৈঠকথানা মুখরিত হইয়া থাকিত।”* 

দিনরাত্রি বাড়িতে সাহিত্যের হাওয়া বয়ে চলেছে । সাহিত্যের প্রতি যেমন, 
ললিতকলায় ও নাট্য-আন্দোলনেও তেমনি অনুরাগ । আমোদ-প্রমোদে 
মুখরিত এই ঠীকুরবাড়ি এবং এ বৈঠকখানাবাড়ি ; বৈঠকখানাবাড়ি অর্থাৎ 
যে বাড়ির অধিবাসী তখন দেবেন্দ্-অনজ গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও 
গুণেজ্নাথ | 

গুণেন্্রনাথ ও জ্যোঁতিরিন্ত্রনাথ প্রায়-সমবয়সী ছিলেন । একসঙ্গে খেলাধুল। 
ও লেখাপড়া করতেন। “আমরা ছুইজনে যেন হরিহরাত্ম! ছিলাম 1৮” 
পাশাপাশি ছুই বাঁড়ি-_ এ-বাড়ি আর ও-বাঁড়ি। বন্ধুবান্ধব নিয়ে কেবল আড্ড। 


৪০ জ্যোতিরিন্ত্রনাথ 


বসত । গুণেক্রনাথের মাথা ছিল খুব উর্বর-_ বড় বড় কল্পনায় খুব ওস্তাদ ছিলেন। 
কিন্তু বেশির ভাগ কল্পনাই উবে যেত, কাজে কিছুই পরিণত হত না। “তবুও 
ওরই মধ্যে আমি একটু কেজে ছিলাম, কল্পনাকে জুড়াইতে ন। দিয়া তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে কার্ধে পরিণত করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া ধাইতাম।” 
একদিন তাঁদের আড্ডায় কথা উঠল যে, বাংলায় এক্স্ীভ্যাগাঞ্জা নাট্য নাই। 
অমনি পুরাতন “সংবাদ-প্রভাকর? থেকে কতকগুলি মজীর কবিতা জোড়াঁতাডা 
দিয়ে একট! অদ্ভূত নাট্য রচনা! করলেন জ্যোতিরিন্ত্রনাঁথ। 

জ্যোতিরিকন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্থৃতিতে এ-বিষয় বিস্তারিত বলেছেন । 

রবীন্দ্রনাথও এই নাট্যের কথা উল্লেখ করেছেন ; তিনি তখন ছোট, ওসব 
ব্যাপার বড়দের । বড় ও ছোটর মধ্যে তখন কেবল বেড়া নয়, একটা ছুর্লজ্ঘ্য 
প্রাচীর বিদ্কমান। ছোটরা তাই তফাত থেকে উদ্বৃত্ত আনন্দলাভের চেষ্টায় 
রত, “আমরা এ বাঁড়ির বারান্দায় দ্ীড়াইয়। খোলা জানলার ভিতর দিয়া 
অষ্টহান্তের সহিত মিশ্রিত অদ্ভূত গানের কিছু কিছু পদ শুনিতে পাইতাম ।** 
গানের এক অংশ এখনও মনে আছে-_ 

ও কথা! আর বোলো না, আর বোলো না, 
বলছ, বধু, কিসের ঝোঁকে-_ 
ও বড় হাসির কথা, হাঁসির কথা, হাসবে লোকে__ 
হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে ।* 

এত বড়ে। হাঁসির কথাটা যে কি তাহা আজ পর্যস্ত জানিতে পারি নাই 1৮" 

এখানে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ ভ্রমক্রমে নাট্যটি বড়দাদার 
রচিত বলে উল্লেখ করেছেন । 

কিন্তু যে বাড়ির পিতা রাশভারি, সে গৃহে এরূপ আমোদ-আহলাদ কি 
তাবে সম্ভব? দ্বেবেন্ত্রনাথ রাঁশভারি ছিলেন অবশ্যই, তিনি যখন বাড়িতে 
থাকতেন বাড়ি গম্গম্‌ করত, কিন্তু বিশুদ্ধ আনন্দের তিনি বিরোধী ছিলেন 
না। বিশুদ্ধ সংগীতের প্রতি তার অন্থরাগ ছিল নিবিড় । আদিত্রা্ষসমাজের 
গায়ক বিষ চক্রবর্তী ঠাঁকুরবাঁড়ির বেতনতুক গায়ক ছিলেন । মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যার 
পর দ্বেবে্ত্রনাথ বিষ্র গান শুনতেন। এবং ভালো! ভালো গায়ককে আশ্রয় 
দিতেন। তীঁদের মধ্যে রমাপতি বন্যোপাধ্যায়, ষছুভট্ট, শাস্তিপুরের জমিদার 
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দ্বিজেন্্রনাথ রবীন্দ্রনাথ 


পারিবারিক পরিবেশ 8১ 


মতিবাবুর ভ্রাতা রাজচন্দ্রের নাম বিশেয়ভাবে উল্লেখযোগ্য । দ্বিজেন্দ্রনাথ 
সত্যেন্্নাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেক ব্রহ্ষসংগীত রচনা করেছেন, এ কাক্তে 
তাদ্দের হাতেখড়ি হয় এইসব ওস্তাদের গান ভেঙে ভেডেই । 

সতকাজে পিতার কাছ থেকে এইভাবে উত্সাহ পেয়ে এসেছেন তারা । 
এইজন্যেই সতকার্ধসাধনে তাদের মধ্যে প্রেরণ! এসেছে । 

কেউ কোনোরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারলেই দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে উৎসাহিত 
করেছেন । বাঁড়ির ছোটদের সকলকে ব্রাহ্গধর্মের শ্লোকপাঠ-অভ্যাঁস তিনি 
করাতেন, অল্পবয়সে কেউ উপনিষদের তত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না জেনেই 
এর কোনে ব্যাখা! না করে কেবল শ্রোক-অভ্যাস করানো হত-_ যাতে 
উত্তরকালে এর দ্বার। সুফল লাভ হয়। জ্যোতিরিক্্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ রোজ 
সকালে ত্রাহ্মধর্ম পাঠ করতেন । এইভাবে কিছুদিন চলার পরে “ত্রাঙ্গধম শিক্ষার 
জন্য আমাদের বাড়ির পূজার দালানে একটি ছোটখাট পাঠশালাও খোলা হয়। 
এই পাঠশালায় বাহিরের চাঁরি-পাঁচ জন বিদ্যালয়ের ছাত্রও ত্রাহ্গধর্ম শিক্ষ। 
করিতে আসিত। পণ্ডিত অযৌধ্যানাথ পাকড়াশি ব্রান্ধ্ধর্ণ পাঠ করাইতেন, 
ক্লোকের ব্যাখ্যাও করিতেন । রীতিমত পরীক্ষাও হইত। আমার বাল্যবন্ধু 
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী পরীক্ষায় শ্রেশঠস্থান অধিকার করায় পিতৃদেব একখানা 
বাধানো! ত্রাহ্গধর্ম গ্রন্থ তাহাকে স্বহস্তে পুরস্কার দেন ।”* জ্যোতিরিজ্্রনাথ এই 
কথ| বলেছেন । 

পিতাঁর কাছ থেকে নিয়মী্ুবতিতা৷ দানশীলতা অতিথিবাৎসল্য অধ্যয়ন- 
স্পৃহা] স্বাস্থ্যান্ুণীলন প্রভৃতি বিবিধ কর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে জীবনের যাত্রা আরম্ত 
হয় ! তাঁর কাছ থেকে সংগুণ লাভের স্থযোগ তন্ন ঘটে । যে কথা রবীন্দ্রনাথ 
বহুদিন বাদে লিখেছেন-_ 

আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগো রে ** 

দেবেন্দ্রনাথ যেন পুত্রদের জীবনে অন্থরূপ প্রেরণা আনয়ন করার জন্যেই 
তার জীবনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও চাঁলন! করেছিলেন । এশ্ববকে জীবনের 
সার বলে গ্রহণ না করে জ্ঞানচর্চার দ্বারা জীবনকে এশ্র্যশালী করার জন্যেই 
আত্মমন্ত্রে তিনি নিজেকে দীক্ষিত করেন, এবং ভোঁগবিলাস থেকে সকলকে 
নিবৃত্ত রাখাঁর জন্যই প্রত্যেককে কচ্ছ সাধনার মধ্যে বাস করতে অভ্যন্ত করান। 


৪২ জ্যোতিরিন্্রনাথ 


প্রিন্স ছ।রকাঁনাথের সংসারে কিছু নেই-নেই করেও যা ছিল, তা৷ সামান্ নয়। 
সেই এশ্বর্ যথেচ্ছভাঁবে হয়তে। ব্যবহার করা ষেত। কিন্তু তাতে লাভ কতটুকু 
হত হিসেব করা কঠিন নয়-_ তাতে দ্বারকানাথের নীতির! এক এক জন 
ধনীনন্দন হতে পারতেন, কিন্তু স্বনামধন্য হতে পারতেন কি না! সন্দেহ । 

পরিবারের প্রভাবই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রভাব । এই 
পরিবারটি এককালে বঙ্গদেশের একটি আদর্শ পরিবার রূপে চিহিত হয়েছিল । 
সমীজসংস্কারের বা নবধুগ" প্রতিষ্ঠীর বহুবিধ উদ্যোগ এই গৃহ থেকে হয়। বাইরে 
এই পরিবারের কর্তা দেবেন্দ্রনাথকে রক্ষণশীল বলে মনে হয়, কিন্তু দেশের 
হাওয়ার সঙ্গে চলার এব” সকলকে চালাঁবার শক্তি তীর ছিল। এর দৃষ্টান্ত 
অনেক আছে। 

সত্যেন্্রনাথ জ্ঞানদানন্দিনী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী একদিকে, অপর দিকে 
সৌদামিনী ও জ্যোতিরিক্দ্রনাথ, এবং স্বর্ণকুমীরী সরলা-দেবী ( ১৮৭২-১৯৪৫ ) 
তাদের জীবনের শেষ দিকে সে আমলের পারিবারিক পরিবেশের ঘষে স্বৃতিকথ! 
রেখে গিয়েছেন, আমরা তার থেকে সে সময়ের একট। চিত্র পেতে পারি । 

ঠাকুরবাড়ি একটি বৃহৎ পরিবার । সেই পরিবার সম্বন্ধে স্বর্ণকুমীরী-তনয়। 
সরলাদেবী লিখেছেন, “প্রতি মহলে মহলে ঘরে ঘরে লোক। কর্তাদাদা 
মহাশয়ের | দেবেন্্রনাথের ] ছেলেমেয়ে, জামাই-বউ, নাতি-নাতনি, দীস- 
দীপীতে বাড়ি ভরা। যে বাড়ির রান্নাঘরে দশ-বারো জন বামুনঠাকুর ভোর 
থেকে রান্না চড়ায়। যে প্রকাণ্ড রান্নাঘরের হু-পাশে ছু ভাগ করা মেঝেতে 
পরিষ্কার কাপড় পেতে ভাত ঢাঁলা হয়, যে ভাত স্তুপাকার হয়ে প্রায় কড়িকাঠ 
স্পর্শ করে । তারই পরিমাণে ব্যঞ্রনাদি প্রস্তুত করে দিনে সেই ভাত-ব্যঞগ্ন ও 
রাত্রে লুচি-তরকারি লোক গুনে-গুনে পাথরের থালাবাটিতে সাঁজিয়ে মহলে- 
মহলে ঘরে-ঘরে দিয়ে আসে বামুনেরা।”১* এর থেকে পরিবারের আয়তন 
সম্বন্ধে একটা আন্দীজ করা যেতে পারে । এই পরিবার চালনা ধিনি করেছেন 
তাঁকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই সে কাজ সম্পাদন করতে হয়েছে। এ হল 
ভোজের আয়োজনের কথা, কিন্তু মানসিক আহারের কথা নয়, সে আহার 
জোগানোর বন্দোবস্তও ছিল, “সকাল বেলায় ৭টাঁর সময় ঘণ্টা বাজে দালানে 
উপসনীয় ঘাওয়ার জন্তে ৷ বউবঝিয়ের! বিবাহের সময় উপাজিত স্ব স্ব চেলি 
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পরে সেখানে যান ।”*- এইভাবে উপাসন! করে 'ও উপদেশ লাভ করে জীবনের 
দিক নির্ণয় করার সুবিধা হয়ে থাকে । এর থেকে নিজ আত্মোন্নতির জন্যে 
যিনি সার সংগ্রহ করে নিতে পারেন তারই লাভ--_ এট নির্ভর করে নিজের 
রুচি ও অভিপ্রায়ের উপর । ফুলে মধু থাকে, মৌমাছি তা! থেকে মণ্ুসঞ্চয় 
করে, কিন্তু উর্ণনাভ সঞ্চয় করে হলাহল। 

এই বুহৎ পরিবার নিয়ে সাধারণ মানুষ স্থাণুবৎ হয়ে পড়ে, ষাকে বলে 
রীধ। খাওয়া শোয়া এই নিয়েই জীবন ও সময় কেটে যাওয়ার কথা । এর 
মধ্যে নূতন প্রাণ ও নৃতন চেতন! দেওয়ার চেষ্টা সাধারণ কাজ নয়। মেহ 
অসাধারণ শক্তির রশ্মি পুত্রদের মধ্য বিতরণ করেছেন দেবেন্দ্রনাথ । বিলাসেৰ 
দ্বারাই মান্চষের স্বভাব নষ্ট হয়, সদ্গুণের হাঁনি ঘটে, এই সার কথাট। 
জেনেছিলেন বলেই তিনি বিলাসের লেশমাত্র ভোগ করতে দেন নি কাউকে । 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্থৃতিতে জানিয়েছেন শিশুকাঁলে তাদের জন্যে 
ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বললেই হয়। তখনকাঁর জীবনযাত্রা 
সাদাসিধা ছিল। তখনকার কালের ভদ্রলোকের মানরক্ষার উপকরণ দেখলে 
এখনকার কাল লজ্জায় তার সঙ্গে সকলপ্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করতে চাইবে 
বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। আরও বলেছেন, আহারে শৌখিনতার নাম- 
গন্ধও ছিল না, কাপড়চোপভ এতই যতসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলেদের 
চক্ষে তার তালিক। ধরলে সম্মানহাঁনির আশঙ্কা আছে । 

এই সাধারণ আয়োজনের মধ্যে জীবনযাপন করে চলেছিল ঠাঁকুরবাঁডির 
পুত্রকন্তারা । 

পুত্রের তবু কিঞ্চিৎ মুক্ত, কিন্তু গৃহের প্রথা অগ্চসারে বাড়িটা ষেন একটি 
অবরুদ্ধ হারেম। 'প্রকাশ্ঠ-আলোকে মেয়েদের বাহির হওয়ার নিয়ম নাই । 
এ সম্বন্ধে আমরা ব্বর্ণকুমারী দেবীর স্থৃতিকথা থেকে জানতে পারি “তপন 
অন্তঃপুরে অবরোধ-প্রথা পুর্ণমাত্রায় বিরাজমান । তখনো মেয়েদের একই 
প্রাঙ্গণের এ বাড়ি হইতে ও বাঁড়ি যাইতে হইলে ঘেটাটোপ মোড়া পাল্কীর 
সঙ্গে প্রহরী ছোটে, তখনো নিতান্ত অঙ্নয়বিনয়ে মা গঙ্গাম্নানে যাইবার 
অনুমতি পাইলে বেহারার! পাল্কী শুদ্ধ তাহাকে জলে চুবাইয়া আনে ।”১১ 

এই অবরোধ-প্রথার মধ্যে পরিবারের বধূ ও কন্যাদের জীবনযাপন চলেছে। 


৪৪ জ্যোতিরিক্নাঁথ 


ব্যাপারটা অনেকটা যেন এইরূপ যে, বাইরের আঁলে! ব৷ বাতাসের সঙ্গে সম্পর্ক 
রাখ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এইরূপ একটি নিভৃত নিকেতনের ভিতরে পূর্ণ অন্ধকার 
বিরাজ করাই স্বাভাবিক। কিন্ত বাইরের আলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ না 
রেখেও অস্তঃপুরকে কিঞ্চিৎ আলোর আভাস দান করার ব্যবস্থা অবশ্ঠ ছিল বলে 
জানতে পারা যায় । এ ব্যবস্থা সবসময় অপরের দ্বারা আরোপ করা অবশ্য নয়, 
পুরদ্বীদের দ্বারাই অজিত। স্বর্ণকুমারী দেবী জানিয়েছেন১১ ষে এই পরিবারের 
কেউই মূর্খ ছিলেন না, বরঞ্চ এদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্যাবতী বলে 
আদরণীয়াও ছিলেন। আহার বিরাম পূজা অর্চনা যেমন দৈনন্দিন অনুষ্ঠান 
ছিল, অন্তঃপুরে লেখাঁপড়াও মেয়েদের মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া বলে গণ্য 
হত। 

প্রত্যহ মকাঁলবেল! গয়লানী যেমন দুধ নিয়ে আসত, মালিনী ফুল নিয়ে, 
তেমনি অস্তঃপুরে বৈষ্ণবী ঠীকুরাঁনী আসতেন বিদ্যাবিতরণের জন্যে । স্বর্ণ 
কুমারীর “ভাগ্যে বৈষ্ণবী ঠাকুরানীর দর্শনলাভ ঘটে নাই”, কিন্তু তাঁর থেকে 
ছয়-সাত বছরের বড় নতুনদাদ! জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে এই বৈষ্ণবীর সাক্ষাৎ 
ঘটেছে “আমার শৈশবকালে দেখিতাঁম একজন তিলককাটা বৈষ্ণবী ঠাঁকরুন 
আমাদের অন্তঃপুরে শিক্ষা দিতে আসতেন”* ; এবং জ্যোষ্ঠাতগিনী সৌদামিনীর 
প্রথম শিক্ষা এই বৈষ্ণবীর নিকটেই “আমাদের প্রথম শিক্ষা একজন বৈষ্ণবীর 
নিকট হইতে । তাহার কাছে শিশুপাঠ পড়িতাম, এবং কলাপাতে চিঠিলেখা 
অভ্যাস করিতাম। ক্রমে তাহার কাছে রামায়ণ পড়া পর্যস্ত আমাদের অগ্রসর 
হইয়াছিল ।৮১২ 

মেয়েদের লেখাপড়া শেখার জন্যে এইরূপ বৈষ্ণবী নিয়োগ করেই ষদি 
কর্তব্য শেষ কর! হত তাহলে তাতে ক্ষোভ করার কিছু হয়তে। ছিল না 
সেকালে । কিন্তু এই গৃহটি সেকালের অন্যান্য সাধারণ গৃহ থেকে কিছু স্বতত্ত্ই 
ছিল। সেই স্বাতন্ত্যটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন ভীষণ ছিল যে, গৃহটি 
তখন আত্মীয়ন্বজন কর্তৃক একঘরে করে রাখবার মত অবস্থায় ছিল। এই 
জন্যে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে জামাইদের ঘরজামাই করে পর্বস্ত রাখতে হত, 
কেননা এ গৃহের কন্তার পাণিগ্রহণ করলে সে ছেলেকে নিজ গৃহে প্রবেশের 
আশা ছাড়তে হত। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর সেকালের শ্বশুরবাড়ি সন্বন্ধে 
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বলেছেন, “আমার পাঁচজন ননদদের মধ্যে একজন ছাড় সকলেই ঘরজামাই 
ছিলেন। ননদাইর। প্রায় সবাই কুলীন ব্রাঙ্ম্ণণর ছেলে । হয়ত কলকাতায় পড়তে 
এসেছেন, সুন্দর ছেলে দেখে ওরা ধরে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন । একজনের বাঁপ 
গলির মোড়ে ঈীড়িয়ে ছেলেকে শাপ দিয়েছিলেন বলে শুনেছি ।”১* 

এই ঘটনাটি আজ আমরা কল্পনার চোখে দেখার চেষ্টা করতে পারি । 
বাইরের সমাজ কর্তৃক পরিবজিত অবরোধে অবরুদ্ধ এই গৃহটি নিভৃতে নিজের 
মনে বয়ে চলেছে কালের শ্রোতের সঙ্গে । 

বুকে যথেষ্ট সাহস ও আত্মবিশ্বাসে অটল না হলে এইভাবে সংসার চালিজে 
নিয়ে যাওয়া কঠিন। যা নৃতন এই গৃহ থেকে তারই উৎপত্তি, সংস্কারাচ্ছ্ 
সমাজে এ জিনিসটি সহা করা সহজ ছিল না। কিন্তু যা সহজ ছিল তাই 
করেছিল সে সমাজ । পুত্র এই গৃহের কন্তাকে বিবাহ করেছে বলে সেই পুত্রের 
পিতা এসে অদূরে দাড়িয়ে অভিসম্পাত দিচ্ছেন । 

বৈষ্ণবী ঠাঁকরুনের কাছেই মেয়েদের লেখাপড়া চলেছে, অতঃপর গৃহের 
অভিভাবক মৃদুগতিতে আর-এক ধাপ অগ্রসর হলেন । কেশবচন্দ্র সেনের 
অস্তঃপুরে মিশনারি মেয়েরা পড়াতে আসতেন । দ্রেকেন্দ্রনাথ সিমলা পাহাড 
থেকে ফিরে এসে [ ১৮৫৮ নবেম্বর ১৫] বাড়ির মেয়েদের জন্যে উক্ত 
মিশনারিদের নিযুক্ত করলেন। জ্যোতিরিন্্রনীথ বলেছেন, “পিতৃদেব স্ত্ীশিক্ষার 
পক্ষপাতী ছিলেন" মিন গোমিস প্রভৃতি খ্রীষ্টান মেমের! বাঙ্গালা শিখাইতে 
আদিতেন।”* 

অন্তঃপুরে কোনো বাহিরের পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কঠৌর অবরোধ- 
প্রথা । কিন্ত ভিতরে ক্রমে ক্রমে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা চলেছে । 

বাহিরের পূজার দালানে অযোধ্যানাথ পাঁকড়াঁশি ছেলেদের জন্যে পাঠশালা 
পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন। অবশেষে তিনি প্রবেশাধিকার পেলেন 
অন্তঃপুরে । মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াম ধীর ভাবে এই রূপে অগ্রসর 
হতে আরম্ত করেছে। বাইরের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও সমাজের 
শাসনকে কোনোরূপে ভয় না করে এই ভাবে অগ্রগমনের স্পৃহা এর দ্বারা 
গৃহের সম্তানদের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে থাকে । 

জ্যোতিরিজ্্রনীথের মনে আছে এই অগ্রগমনের কথা, তিনি তীর স্থৃতি- 
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কথায় শ্রীষ্টান মেমেদের দ্বার] বাঙ্গালা পাঠ অভ্যাসের কথা উল্লেখ ক'রে 
বলেছেন, “তারপর পণ্ডিত অযোধ্যানাঁথ পাঁকড়াশি আমাদের অস্তঃপুরে শিক্ষা 
দিতেন | ইহাই বিশ্তদ্ধ শিক্ষা |”৯ 

বিশ্তুদ্ধ শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছে । স্ত্রীদের মধ্যে শিক্ষা-বিতরণের উৎসাহ 
জেগেছে । এমন সময়ে বীটন সাহেব মেয়েদের জন্যে বিদ্যালয় স্থাপন করলেন । 
এই বিষ্ভালয় স্থাপমের এবং এতে মেয়েদের যোগদানের ব্যাপার নিয়ে 
সমাজে ব্যঙ্গবিদ্রপের কথা পূর্বে উল্লেখ কর! হয়েছে । দেবেত্্রনাথ তার 
কন্যাকে এই বিদ্যালয়ে ভতি করেন, সে কন্যা সৌদামিনী। সমাজের বিদ্রুপ 
ব৷ লাঞ্ছনা উপেক্ষা করে, পুনরায় এরূপ একটি গহিত” কাজ করে দেশের ও 
দশের, বিশেষ ভাঁবে পরিবারের প্রত্যেকের, কাছে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন 
দেবেন্দ্রনাথ | 

এই কাজটি করে তিনি ২৫ আধাঁঢ ১৭৭৩ শক ( ১৮৫১ ) রাঁজনারায়ণ 
বন্থকে পত্র দেন, “আমি বেখুন সাহেবের বালিকা] বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে 
প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।”১ 

গৃহের কন্াঁদের স্কুলে পাঠিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন যেমন হল, তেমনি স্থুলে-পড়া 
মেয়েদের গৃহের বধূ করে এনে আর-একটি নতুন দৃষ্টাস্তও সৃষ্টি করা হল। 
দ্বিজেন্্রনাথ ও সত্যেন্্রনাথের বিবাহ আগেই হয়ে গিয়েছে, এর পরে অন্নকাঁলের 
ব্যবধানে আর ছুটি নতুন বধূ এল সংসারে, ছুই সহোঁদরা-_ নীপময়ী ও 
্রফুল্পময়ী __ তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র হেমেন্ত্রনাথ ও বীরেন্ত্রনাথ ছুই সহোদরের 
সঙ্গে পরিণীতা হয়ে । 

এই ছুই বধূর পিতার নাম হরদেব চট্টোপাধ্যায়, ইনি কি ভাবে 
ব্রাহ্মঘমাজের সংস্পর্শে এসেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তা মনে করতে পারেন নি, 
কিন্ত বলেছেন, “ইনি ইংরাজি শিক্ষা! একেবারেই পাঁন নাই । সেকেলে রীতি 
অন্তসারে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটু বাঙ্গালা ও একটু ফাঁশ জানিতেন মাত্র ।** 
যখন মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেথুন-স্থুল খোলা হয় ইনিই সর্বাগ্রে সাহসপূর্বক 
তাহার ছুই কন্যাকে বেথুন-স্কলে পাঠাইয়৷ দেন। ইহাঁর উক্ত দুই কণ্ঠার 
মহিত শেষে পর পর হেমেন্দ্রনাথের ও বীরেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় 1৮৯৭ 

বাড়ির আবহাওয়া চোখের সম্মুখে পরিবতিত হতে আরম্ভ করেছে। নিত্য 
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নূতন আলোয় ষেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে পারিবারিক দিগস্তটি । এই পরিবেশের 
মধ্যে বাস করলে মনে নৃতন চেতনারও অভ্যুদয় অবশ্থস্তাবী । সেই চেতনার 
দ্বারা প্রাণমন সতেজ ও সবুজ হয়ে ওঠারই কথ!। 

গৃহে নৃতন বধুদ্ধয় এসেছেন নৃতন আলো নিয়ে এবং হয়তো নৃতন আশ্বাসও । 
এই ছুই বধূর মধ্যে যিনি ছোট, অর্থাৎ বলেন্দ্রনাথের জননী প্রফুল্পময়ী, তিনি 
তার পিতৃগৃহের ও শ্বশুরগৃহের একটি চিত্র অস্কিত করে গিয়েছেন, তিনি 
অনাবিল ভাষায় আশ্চর্য স্থন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন সেকালের কথা ১৬ | এতে 
অন্তান্ত বিচিত্র বিষয়ের সঙ্গে দেবর জ্যোতিরিন্ত্রনাথেরও একটি চিত্র তিনি 
ফুটিয়ে তুলেছেন, পিতৃগৃহ থেকে এই নববধূকে নিয়ে আসার এবং এ গৃহে এনে 
ঘোঁমটাঁর আড়ালে বধূর মুখটি দেখার জন্যে এই দেবরটির সকৌতুক কৌতৃহলের 
যেন অস্ত ছিল না । চারিদিকে নৃতনের হাওয়া লেগেছে, এইজন্যে কোথাক় 
কোন্‌ নৃতন লুক্কায়িত আছে জানার জন্যে তার মধ্যে ইতিমধ্যেই বুঝি দেখা 
দিয়েছে অধীরতা | 

গ্ুহের অভ্যন্তরে হাওয়াবদলের আহ্বান এসেছে । বাহির থেকেও ডাক 
আসছে যেন নৃতন যুগের হাঁওয়ারই । ১৬ নবেম্বর ১৮৬৩ তারিখে লগ্ন 
থেকে স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে, স্ত্রী-স্বাধীনতার পথিকৃৎ বলে বর্তমানে স্বীরুত, কিন্ত 
সেকালে নিন্দিত, সত্যেন্দ্রনাথ লিখছেন, “যেখানে স্ত্রীলোকদের কোন 
বিষয়েই কতৃত্ব নাই, যেখানে দেশাচার, ভর্তার আদেশ ও পরের বাক্যই 
তাহাদের জীবনের নিয়ম, সেখান হইতে শ্রীসৌভাগ্য এখনে! অনেক 
দুর । স্ত্রীলোক জীবনউগ্ানের পুস্প-_ তাহাদের বায়ু ও আলোক হইতে লইয়া 
কেবল ঘরের মধ্যে শীণ বিশীর্ণ করিয়! রাখিলে কি মঙ্গলের সম্ভাবনা । এ দেশে 
সর্বদাই আমার এই প্রকার মনে হয়।”৯* 

এর বছর-চার পরে (১৮৬৭) জ্যোতিরিন্ত্রনাথ তাঁর জীবনের কিছুকাল, 
সম্ভবত জীবনের সেইটিই উৎকষ্টকাল, যখন তার বয়স সতেরো-আঠারো, তার 
মেজদাদার সঙ্গে বোম্বাইতে কাটান | যে ব্যক্তি দেশাচারের অন্ধ ভক্ত হতে 
পারে নি, ফিনি স্ত্রীজাতিকে জীবনউগ্যানের পুষ্প বলে অভিহিত করেছেন, 
সেইবপ উদ্দার মনের অধিকারী সত্যেন্ত্রনীাথের নিবিড় সান্লিধ্যলাভও বালক 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের কম লাভ নয় । বিদেশের আলো-হাঁওয়ায় নিজেকে 
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অভিসিক্ত করে একটি প্রসন্ন মন নিয়ে তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন। সেই আলোর 
হাওয়ার স্পর্শ তিনি এই নূতন ভ্রাতাঁটিকে দান করেছিলেন অরুপণ ভাবে। 
কেননা, তারই তত্বাবধানে তখন জ্যোতিরিন্্রনাথের অধ্যয়ন ও অনুশীলন 
চলেছে । 

পরিশেষে আর ছু-একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে করব । সেও এই পরিবারে 
নৃতনত্বের কথা । 

দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমল থেকে এই গৃহে ছূর্গাপূজা জগদ্ধাত্রীপূজা 
সরম্বতীপুজ! নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আঁসছে। দেবেন্দ্রনাথও এক সময়ে এমন 
বৃহৎ ভাবে সরস্বতীপুজা করেছিলেন যে “সেই পার্ধণে শহরে গাঁদাফুল ও সন্দেশ 
হুর্লভ হয়ে উঠেছিল”১* ; অবশেষে দেবেন্ত্রনাথ ব্রাঙ্মধর্ম গ্রহণ করলেন, 
পৌত্ুলিকতা৷ ত্যাগ করলেন, তবুও পৃজা-অনুষ্ঠানাঁদি চলতে লাগল, তা স্মরণ 
ছিল জ্যোতিরিন্ত্রনাথের, তিনি বলেছেন, “জোড়ার্সাকোর বাঁড়িতে খুব ঘটা 
করিয়া দুর্গোৎসব হইত। কুমোরেরা বাড়িতেই প্রতিমানির্াণ করিতে 
আসিত”১* অবশেষে একদা সেই রীতি লুপ্ত হল। সৌদাঁমিনী দেবী এ বিষক্বে 
জানিয়েছেন, “একবার পিতা যখন সিমল! পাহাড় হইতে হঠাৎ বাড়ি 
ফিরিলেন তখন, বাড়িতে জগদ্ধাত্রীপূজা । সেদিন বিসর্জন । তিনি বাড়িতে 
প্রবেশ না করিয়া ব্রাহ্মসমাজে গিয় বসিয়া রহিলেন-_ বাঁড়ির সকলেই ব্যস্ত 
হইয়া উঠিলেন ; কোনো প্রকারে ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হইলে তিনি ঘরে 
আমিলেন। তাহার পর হইতে আমাদের বাড়িতে প্রতিমা-পুজা উঠিয়। 
যাইতে লাগিল ।৮১, 

পুরাতন প্রথা দূরীভূত হল ! ে প্রতিমাঁকে কেন্দ্র করে বাড়ির ছেলেছের 
এত আনন্দ-উচ্ছলতা-_-“খরবীধা, একমাটি দোমাটি, রং দেওয়া, মুণ্ড-বসানো 
প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিমাঁখানি ঘখন ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিত তখন 
আনন্দের সীমা থাকিত না ।”-- এ কথাও জ্যোতিরিন্ত্রনাথের, তার 
জীবনস্থৃতির । সেই বালকের চোখের সম্মুখ থেকে এই প্রথা উঠে গেল । 

এল নতুন অনুষ্ঠান-_ মাঘোতসব । 

এই ভাবে নিত্য নবীনের আবির্ভাবের সঙ্গে চলেছে তাঁদের জীবন । 

আমর। পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্র-অনুজ। স্থকুমারীর বিবাহ-অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ 


এরি সালা - 
৯৯ মস নি বপ্তব+ জনি ৮১ 
যা মেসির টির 


বাধ, ঠারার উহ আমথস্ল বর্রউবদন 


পো পাস 
বেছি এপ”? 
২৩৮ ১৮৮৮!- 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ধর্মদীক্ষ। 


বেহাল! ব্রা্মনমাজের প্রতিষ্ঠাতা বেচারাম চট্টোপাধায়কে লিখিত 
দেবেত্রনাখের পত্র, ১৮ জুন ১৮৬৪ 


পারিবারিক পরিবেশ ৪৯ 


করেছি। দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত নৃতন অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অন্থসারে সেই 
বিবাহ । জ্যোতিরিন্্রনাথের জীবনেও এমনি একটি অনুষ্ঠান ঘটে । তিনি 
লিখেছেন, “আমার উপনয়ন প্রচলিত প্রথা-অনুসারেই হইয়াছিল । আমীর 
দীক্ষা ব্রাঙ্গধর্মের অনষ্ঠান-পদ্ধতি অন্গসারে সম্পন্ন হয়। আমার বোঁধ হয়, 
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অন্ুসাঁরে ইহাই প্রথম অন্রষ্ঠাঁন ।৮* 

মেজদীদ1! সত্যেন্্রনাথের সঙ্গে বোশ্বাইতে কিছুকাল কাটিয়ে গৃহে 
প্রত্যাবর্তনের পর ( ১৮৬৮) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। তার জীবনে এক 
নবীনা আবিভূতা হলেন-_ কাঁদশ্বরী দেবী । ইনি এলেন অভিনব রুচি নিয়ে, 
অসামান্য সাহিত্যবোধ নিয়ে, ও অসাধারণ মন নিয়ে। বাড়ির উপরের 
ছাঁদটাঁকে টবে-টবে আর ফুলে-ফুলে সাঁজালেন-- চাঁমেলি গন্ধরাঁজ রজনীগন্ধা 
করবী দোলনষাপা। জ্যোতিরিক্্রনাথের তিনি কেবল যেন সহধস্রিণী নয়, 
সহচরী হিসেবে এলেন । এর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর “জীবনস্থতি'তে ও 
“ছেলেবেলা"য় অনেক কথা৷ বলেছেন । রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনারও প্রেরণাদাত্রী 
হলেন এই কাদস্বরী দেবী । কাদম্বরীকে কেন্দ্র করেই যেন গড়ে ওঠে ঠাকুর- 
বাড়ির একটি সাহিত্যচক্র । এই বধূটি এই গৃহে এনে দিলেন যেন নতুন খতু । 

এই নবীনা সঙ্গীকে পেয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন নৃতন্নতর প্রেরণায় 
অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে । তিনি তার জীবনের নব নব উদ্যমের সঙ্গী হন । 
এমনকি জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন, স্বামীর এই শখকে 
প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যে তিনিও অশ্বারোহণ করে চিৎপুরের রাস্তা! দিয়ে ইডেন 
উদ্যান পর্যস্ত বেড়াতে গিয়েছেন । লোঁকনিন্দার ভয় তিনি করেন নি। এর দ্বারা 
বাড়ির আবহাওয়ার মধ্যে নৃতন প্রাণের সঙ্গে নবীন সাহসেরও সঞ্চার 
করেছিলেন । 

এক অভিনব পরিবেশে লালিত ও পালিত হয়ে অবশেষে এক অভিনব 
জীবনসঙ্গিনী লাঁভ করে তার জীবনই অভিনব হয়ে ওঠে, এবং নিত্যনৃতন 
অভিযানের জন্যে তিনি নিজেকে প্রস্তত করতে থাকেন । সংসারে যা নেই 
তাই স্থট্টি ক'রে তোলার প্রতি তার ঝোঁক, দেখা যায়, অতি প্রবল । 

এই প্রবলতাঁও তার জীবনের সঙ্গী হয়ে ছিল বরাবর । নিত্য নতুন 
প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি নিভীক ভাবে । এসব কাজে তার যেন 


৪ 


€০ 


জ্যোতিরিন্ত্রনাথ 


কোনো ক্লান্তি নেই; শ্রাস্ত হয়ে পড়তে তিনি জানতেন না। চিরাচরিত 
কাজে তাকে লিগ্ধ হতে বড়-একটা দেখা যায় না। তার আকধণ নৃতনের 


দিকে । 


তার এই নতুনদাদীর মেজাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “জ্যোতিদাদা 
এসেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে ।”১৯ 


“জ্মন্মসহধি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত', চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 

০ 'মহর্বি দেবেল্রনাথের পত্রাবলী, পত্র ১৪৫ 

“মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত', পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

তদেব, অষ্টম পরিচ্ছেদ 

তদেব, পরিশিষ্ট ১৭ 

শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ”, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

রবীন্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনমস্থৃতি', বাড়ির আবহাওয়। 

“শেষ ছত্র ব্যতীত গানটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত । দ্র 'বোধেন্দুবিকাশ' ১৮৬৩ ।”-- 

সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ৬৮ 

জ্যোতিক্রিজ্রনাথ ঠাকুর, 'পিতৃদেব সন্বদ্ধে আমার জীবনম্থতি', প্রবাসী ১৩১৮ মাধ 
* সরল! দেবী, 'জীবনের ঝরাপতা 


হবরণকুমারী দেবী, “আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কীর', প্রর্দীপ ১৩০৬ 
ভাদ্র 

সৌদামিনী দেবী, "পিতৃম্মৃতি”, প্রবাসী ১৩১৮ ফাল্গুন 

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, '৬জ্ঞানদানন্দিনী দেবী", প্রবাসী ১৩৪৮ ফাল্গুন। ইন্দিরা! 
দেবী চৌধুরানী, 'পুরাতনী, 

“মহর্ষি দেবেনদ্রনাথের পত্রাবলী', পত্র ৩০ 

বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, “জ্যোতিরিক্রনাথের জীবনম্থৃতি? 

প্রফুল্পময়ী দেবী, “আমাদের কথাঃ, প্রবাসী ১৩৩৭ বৈশাখ 

ইন্দির! দেবী চৌধুরানী, 'পুরাতনী', পত্র ২ 

মৌদামিনী দেবী, 'পিতৃস্থৃতি”, প্রবাসী ১৩১৮ চৈত্র 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “ছেলেবেল।', অধ্যায় ১, 


জাতীয়-চেতনা 


আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সিপাহী-বিদ্রোহই এ দেঁশে বিদৈর্শ' শাসকের 
বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম অত্যু্থান । “১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যন্ত এই কাল বঙঈসমাজের 
পক্ষে মাহেন্্ক্ষণ” শিবনাথ শাস্সী মহাশয়ের এ উক্তির বিষয়েও পূর্বে উল্লিখিত 
হয়েছে। 

প্রকৃতই তখন দেশের হাওয়া নৃতন। দেশে নৃতন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। 
দেশে জাতীয়তার সুত্রপাঁত হয়েছে । বিদেশী শীসকের অধীনে দেশের ছুর্দ্শীর 
বিষয় স্থধীসমাজ চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন । শিক্ষাবিস্তারের নানা ব্যবস্থা 
তখন হয়েছে, কলকত। বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (১৮৫৭)। ধারা 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হচ্ছেন, সমাজের উপর তাদের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হচ্ছে, দেশের লোকের 
মধ্যে তীদের কথা শিরোধার্য করার মনোভাব গড়ে উঠছে। গবর্মমেন্টের 
পক্ষে এট] ভয়ের কথা, সেই জন্যে এইসব শিক্ষিতদের সরকারি চাকরি দিয়ে 
হাতে রাখার নীতি গবর্মমেট তখন গ্রহণ করছেন থিক্ষিতদের মধ্যেও 
সরকারি চাকুরির প্রতি আকর্ষণ হয়েছে । বঙ্কিমচঞ্জ ও দীনবন্ধু উভয়েই 
সরকারি চাকুরে হয়েছিলেন । 

কিন্তু চাকুরি দিয়ে সকল শিক্ষিতের মন সম্পূর্ণ ক্রয় করা সম্ভব হয় নি। 
বহ্নিমচন্ত্র “আনন্দমঠ' (১৮৮২ ) রচনা করেছেন, এবং বন্দেমীতরম্‌ সংগীতের 
মধ্য দিয়ে দেশমাতৃকার নবীন মৃতি উদ্ঘাঁটিত করেছেন । এবং কমলাকান্তের 
জবানীতে তিনি দেশমাতৃকার বন্দনা করেছেন । আর, ইংরেজদের অত্যাচারে 
গীড়িত নীলচাষীদের নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র রচনা! করলেন 'নীলদর্পণ' (১৮৬০ )। 
এই নাটকের ইংরেজি অশ্নুবাদ করলেন মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, উদ্দীপনা তখন 
এমনই ষে, মাত্র একটি রাত্রির মধ্যে এই অন্থবাদী সম্পন্ন হয় (১৮৬১ )।১ 
মধুহ্দনও তখন সরকারি কাজে নিযুক্ত কলকতা পুলিশকোর্টের ইন্টার- 
প্রিটার। রেতাঁরেণ্ড লং সাহেবের উৎসাহে এই অন্নুবাদকার্ধ হয়, এইজন্যে 
লং সাহেবের অর্থদণ্ড হয়, কাঁলীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার সেই অর্থ দান করেন । 

ইতিপূর্বে রঙ্গলাল বন্য্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান” প্রকাশিত হয়েছে 
€ ১৮৫৮), তাঁর সেই বিখ্যাত ছন্ত্র-ছুটি তখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে-_ 


৫২ জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ 


স্বাধীনতা -হীনতাঁয় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় 
দাসত্বশৃঙ্খল, বলো, কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়। 

পরাধীনতার তিক্ততা অনুভূত হতে আরম্ভ করেছে । তখন দেশের মধ্যে 
ছুটি বিপরীত ধারা! বর্তমাঁন-__ ইঙ্গবঙ্গদের ইংরেজিয়ানাঁর উপদ্রব এবং দেশমাতৃকার 
স্থযোগ্য সম্তানদের মধ্যে দেশাত্মবৌধের উদ্বোধন । 

এমন সময়ে দেখা দিলেন ন্যাশনাল নবগৌপাল। মহষির অর্থান্ুকূল্যে 
প্রকাশিত ন্যাশনাল পেপারের (প্রথম প্রকাশ ৭ আগস্ট ১৮৬৫) তিনি 
সম্পাদক | ব্রাক্ষসমাজের অন্তভূক্ত ও দেবেন্দ্রনাথের অনুষঙী নবগোঁপাল মি্র 
তখন তাঁর কর্মধারাঁর জন্যে উক্ত নামে অভিহিত ছিলেন ৷ জাতীয়তাবোধের 
দ্বারা তিনি এরূপভাবে নিজেকে জারিত করেন যে, তার প্রত্যেকটি উদ্যমের 
সঙ্গে তিনি ন্যাশনাল-কথাটি যুক্ত করতেন। সংবাদপত্রের নাম ন্যাশনাল 
পেপার? কুস্তীর আখড়ার নাম “ন্যাশনাল জিমনাশিয়াম”, সভার নাম "ন্যাশনাল 
সোসাইটি” । এইজন্যেই দেশের লোক স্সেহবশে তাকে এরূপে সম্বোধন 
করতেন-_ স্তাশনাল নবগোপাল। 

রাজনারায়ণ বস্থ তার জীবনের সম্পাদিত কা্ষের ফর্দে বলেছেন, “আমা 
দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া নবগোপাল মিত্রের দ্বারা হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা 
সংস্থাপন ।* 

রাজনারায়ণ বস্ 'জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী-সভা” নামে এক সমিতি সংস্থাপন 
ক'রে দ্বেশের লোকের মধ্যে জাতীয়তার বীজ উপ্ত করার ব্যবস্থা করেন, এই 
সভার কার্ধবিবরণী অবলম্বন করে ১৮৬১ সালে তিনি 40:9526০055 ০: & 
৭০০৫৪ ০7 005 70709209090102 0£ 17276101081 02০1106 21000708 006 
০000286597 1086523 0৫ 7361788]' নামে প্রস্তাবনা-পত্র প্রকাশ করেন । এই 
পুস্তিকা থেকেই নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলা৷ ও পরে জাতীয় সভা স্থাপনের 
প্রেরণা লাভ করেন । 

সে সময়ে ইংরেজিয়ানার ঢেউ উঠেছে প্রবলভাবে । শিক্ষিত ব্যক্তিরা সব 
সময় সব কথায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করার দিকে প্রবল ভাবে অন্ুরক্ত হস্ধে 
পড়েন। এই বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করে জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী-সভার সভ্যেরা 
£9০00. 7:81) ন। বলে স্থরজনী বলতেন । পয়ল] জানুয়ারি তারিখে নববর্ষের 


জাতীয়-চেতনা ৫৩ 


অভিনন্দন না জানিয়ে পয়ল! বৈশাখ জানাতেন। বাংলার সঙ্গে ইংরেজি 
মিশাল না দিয়ে বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলতেন । ভুলক্রমে ইংরেজি শব্দ 
ব্যবহারের শাস্তি স্বরূপ প্রতি ইংরেজি শবের জন্য এক পয়সা করে জরিমানা 
হত। 

এইভাবে জাতীয়তাঁর নবমন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করার জন্য এইবপ ব্যবস্থা 
হয়। দেশের জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়-চেতনা সঞ্চার করাঁর জন্টে 
প্রকাশিত প্রস্তাবনা-পত্রট পাঠ করাঁর পর নবগোপাল মিত্র যে হিন্দুমেলা গঠন 
করেন সেই মেলায় সর্বপ্রথম শিক্ষিত সমীজ সমবেতভাবে স্বদেশের কথা 
বলার স্থযৌগ লাভ করেন । এই মেল! গঠনে নবগোপাল হিত্রের প্রধান সহায় 
ছিলেন গণেন্জ্নাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাঁথ ঠাঁকুর । এই মেলার প্রথম অধিবেশন 
হয় ১২৭৩ বঙ্গাব্দে চেত্রসং __ ইংরেজি ১২ এপ্রিল ১৮৬৭। অন্যতম 
উদ্দেশ্ট__ “আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোনে! বিষয়- 
সখের জন্য নহে, কোনো আমোদ-প্রমৌদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য-_ 
ইহা মাতৃভূমির জন্য |” 

কলকাতায় খন এই ঘটনা ঘটছে, জ্যোৌতিরিন্দ্রনাথ তখন তার মেজদাদ। 
সত্যেন্্রনাথের কাছে আমেদাবাদে ভাঁষা-শিক্ষাঁয় ও সেতার-শিক্ষায়, রত। এর 
পর সত্যেন্্নাথ অস্থস্থতাঁর জন্য দীর্ঘদিনের ছুটি € ১৬ অক্টোবর ১৮৬৭ থেকে 
১৫ জুন ১৮৬৮) নিয়ে কলকাতায় আসেন, জ্যোতিরিজ্্নাথ তাঁর সঙ্গে এলেন । 
যথাঁকালে চৈত্রসংক্রাস্তির দিন, ১১ এপ্রিল ১৮৬৮, চেত্রমেলার দ্বিতীয় অধিবেশন 
হল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্র সহকারী-সম্পাদক । 
গণেন্দ্রনাথ ইতিহাসচর্চার জন্ত খ্যাত ছিলেন, তিনি বিক্রমোর্বশী অন্থ্বাদ করেন, 
এবং অনেক ব্রহ্মসংগীতও রচনা করেছেন, হিন্দুমেলাক্প এই দ্বিতীয় অধিবেশনে 
গণেন্দ্রনাথের এই গানটি প্রথম গাওয়া হয়__ 

লজ্জায় ভারতষশ গাইব কি করে ** 

জ্যোতিরিজ্্রনাথ তখন আঠারো! বৎসর বয়সের বালক । কিন্তু জ্যোতির 
জ্যোতি বুবি প্রচ্ছন্ন থাকে না। ন্যাশনাল নবগোঁপালের চোখে তখন 
জাতীয়তার স্বপ্ন; তিনি সর্বক্ষণ সেই স্বপ্নে যেন বিভোর, তিনি এই সময়ে 
জ্যোরিন্ত্রনাথকে পেয়ে এই বালককে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্যে ষেন 


রি ফ্োোাতিরিক্রলঃর 

বুদ্ধপূরিকর | কিন্তু রাহির থেকে মন্ত্র আরোপ করে নেই মন্ত্রউচ্চারণ করানোই 
বুরি তীর উদ্বেক্ট ন্য়। এই বালকের মনের অভ্যন্তরে কোনে বীজ আছে 
কিন], সেই বীল্ধ অস্কুরিত করে পল্পবিত্ত পুম্পিত করা সম্ভব কিনা, এই ঝুঝি 
তাঁর আকাজ্ষা ছিল ।-- 

“ননবগ্োপালবাবু দেখা হইলেই জ্যোতিরিক্্রনাথকে উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয় 
ভারের রুবিতা লিখিতে অন্ত্ররোধ করিতেন । জ্যোতিবাবু এ-্ময়ে কবিতা 
লিখ্বিতেন্ না রা ইহার পূর্বেও কখন লেখেন নাই। কিন্তু ক্রমাগত অনুরুদ্ধ 
হয়ীয়, তিনি একটি কবিতা৷ লিখিয়াছিলেন ।”* 

এই কবিতাই জ্যোতিরিক্ররমাথের জীবনের প্রথম কবিতা । সমগ্র ভারত- 
বর্মকে নিজের ত্দেশ বলে ম্মরণ করার মত মন তখনই তিনি অর্জন করেছেন । 
তাই তিনি অকুগভাঁবে অঙ্কিত করতে পেরেছিলেন ভারতমাতাঁর এই মুন্তিটি, 
কবিতার প্রগুম দিকের কিয়দংশ উদ্ধৃত হল-_ 


উদ্বোধন 

' জাগ জাগ জাগ সবে ভারতসস্তান ! 
মাকে ভুলি রত কাল রহিবে শয়ান ? 
ভারতের পূর্বকীতি করহ স্মরণ, 
রবে আর কতকাল মুদিয়ে নয়ন ? 
দ্বেখ দেখি জননীর দ্রশা একবার, 
রু্প শীর্ণ কলেবর, অস্থিচর্মসার 3 
অধীল্ত৷ অজ্ঞানাদি রাক্ষস দুর্জয় 
শুধষিছে শোণিত তীর বিরি হৃদয় ; 
স্বার্থপর অনৈক্য পিশাচ প্রচণ্চ 
সববাঙ্গনুন্দর দেহ করে খণ্খণ্ড ! 
মায়ের যাতনা দেবি বল কোন প্রাণে 
স্পৃত্ব থাকিতে পারে নিশ্চিন্ত মনে ? 
যে-জননী পদ়্;-সুধ! শত নুরী ধারে 
পিয়াইছে নিররধি আম্বা-সবাকারে ; 
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যে-জননী মৃদু হাসি সৰ দুঃখ ভুলি 
উপাদেয় নান! অন্ন মুখে দেন তুলি; 
এমন মায়েরে ভোলে যে-কোন সন্তান 
নিশ্চয় হৃদয় তার পাষাণ-সমান । 
কবিতাঁট রচনার প্রায় চলিশ বখসর পরে “ভারতী” ১৩১৩ পৌষ সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়। 
হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮) কবিতাটি পঠিত হয়। 
জ্যোঁতিরিন্দ্রনাথের কম্বর ক্ষীণ ছিল বলে হেমেন্দ্রনাথ বজগন্তীর ন্বরে এটি পাঠ 
করেন, এই সঙ্গে শিবনাথ ভটাচার্যের ( পরে শাস্ত্রী ) ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীরও 
ছুটি কবিতা পঠিত হয়। 
একজনের অঙ্রোধ রক্ষা করার জন্যই কি শুধু স্বদেশের চিত্র এ তরুণের 
কলমে এঁ ভাবে স্ফুট হয়ে উঠল। মনের গঠন ঘদি জাতীয়তাবোধের ছারা 
প্রস্তুত না হয় তাহলে সহসা! স্বত:স্ফ,তভাবে স্বদেশের প্রতি মমতা৷ অমন 
অস্তরঙ্গভাবে ব্যক্ত হতে পারে না। এই মন যে ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান তার 
বনিয়াদ ছিল স্বদেশী । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “বাহির হইতে দেখিলে আমাদের 
পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের 
মধ্যে একটা ন্ব্দেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছে। স্বদেশের প্রতি 
পিতৃদেবের ঘে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তীহাঁর জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের 
মধ্যেও অক্ষুণ্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল 
ব্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তত, সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় 
নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা ও দেশের ভাব উত্তয়কেই দূরে 
ঠেকাঁইয়া রাখিয়াছিলেন । আমাদের বাড়িতে দীদার! চিরকাল মাতৃভাষায় 
চর্চা করিয়া আসিয়াছেন |”: 
সে-সময়ট! যে “দেশের ভাষা ও দেশের ভাৰ উভয়কেই দূরে ঠেকাহিয়া” 
রাখার কাল ছিল তা আমর! পূর্বেই উপলব্ধি করতে পেরেছি । এই মনোভাব 
দ্বর করার জন্যেই রাজনারায়ণ স্থাপন করেছিলেন “জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী” 
যাঁর পরিণাম এই হিন্দুমেলা, এবং ঘার সুত্রে জ্যোতিরিজ্রনাথের জীবনে কাধকর 
ভাবে স্বাদদেশিকতার উদ্বোধন । 


৫৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


পিতার অন্গপ্রেরণাঁতেই অবশ্ত এই জাতীয়-মনৌভাব গৃহের পুত্রদদের মধ্যে 
ব্যাপ্ত হয়। কিন্ত এই মনোভাবের মধ্যে পিতৃকুলের অন্যান্যদের অনুপ্রেরণা আছে । 
বংশের ভ্র্যাডিশন বলে যে একটা কথা আছে তা অস্বীকার করা যায় না। 
প্রিন্স ঘ্বারকাঁনাঁথ এমনই এক বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন যে, তিনি বিলাঁতে থাকা 
কালে প্রতি মাসে খরচের জন্যে তাঁকে এক লক্ষ টাঁকা পাঠাতে হত। তিনি 
বিত্ত অর্জন করেছেন, এবং অর্জনের জন্যে যা-কিছু করণীয় তা তিনি করেছেন, 
তখনকার প্রতিপত্তিশালী ইংরেজদের খাঁন! দিয়েছেন, এই ভোঁজসভার একটি 
চিত্র মহধি দেবেন্দ্রনাথ অন্কিত করেছেন, “যখন এখাঁনে গবর্ণর জেনারেল লর্ড 
অকৃলণ্ড ছিলেন [ ১৮৪০ 7 তখন আমাদের বেলগাছিয়ার বাগানে অসামান্য 
সমারোহে গবর্ণর জেনারলের ভগিনী মিস্‌ ইডেন প্রভৃতির অতি প্রধান প্রধান 
বিবি ও সাহেবদিগের এক ভোজ হয়। রূপে গুণে পদে সৌন্দর্যে নৃত্যে মছ্ছে 
আলোকে-আলোকে বাগাঁন একেবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া! গিয়াছিল ।৮ৎ 

এই ইন্দ্রপুরীর ইন্দ্রসূশ ছিলেন দ্বারকানাঁথ। তিনি নিজে এইরূপ ভোজের 
আয়োজন করেছিলেন তাঁর ব্যবসায়ের খাতিরে, অর্ধোপার্জনের স্ুবিধাঁর জন্য, 
বড় বড় মান্গষের সঙ্গে মাখামাখি না থাকলে কাঁজের সুবিধা হয় না বলেই তার 
এ আয়োজন $'তার মনের আকাজ্ষা মিটাবার জন্যে বিদেশীদের নিয়ে এই 
প্রমোদ-সভাঁর আয়োজন যে নয় তা অন্মান করতে পারা যায়, যখন দেখ যায় 
যে,তিনি তার পুত্রকে নিষেধ করে যান যে, কখনো যেন কোনে বিদেশীদের 
নিয়ে এরূপ আয়োজন না হয়। দেবেন্রনাথকে ছারকাঁনাথ এইরূপ নির্দেশ 
দিয়েছিলেন | 

দ্বারকানাথ দ্বিতীয় বার ( ১৮৪৫ ) বিলাত যাওয়ার সময়ে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র 
নগেন্দ্রনাথকে ( ১৮২৯-১৮৫৮ ) সঙ্গে নিয়ে যান। নগেন্দ্রনাথ অত্যন্ত শৌখিন 
পুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন যেমন বাবু তেমনি বিলাসী । বিলাতে পিতার 
মৃত্যুর কিছুকাল পরে তার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময়ে সকলে তাঁকে দেখার 
জন্তে উত্ন্থক হয়, তিনি কিরূপ পোঁশাঁকে জাহাজ থেকে নামেন তা দেখার জন্টে 
দেশের লোকের কৌতৃহলও কম ছিল না। অমন শৌখিন মানুষ বিলাঁতে 
বাস করে কত সায়েব হয়েছে দেখার আকাজ্ষাটাই অবশ্ত ছিল এই 
কৌতুহলের কারণ। কিন্তু জাহাজ যখন এসে গঙ্গার ঘাটে ভিড়ল, তখন 


জাতীয়-চেতন। ৫৭ 


সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে এক বাঁঙাঁলীবাবু জাহাজ থেকে নামলেন, ধুতি- 
পাঞ্জাবি-পরিহিত নগেন্দ্রনাথ । * 

এইসব ঘটনা থেকেই এই বংশের ধাঁরা লক্ষ্য করা যাঁয়। বাড়ির ছেলেদের 
মন এইজন্যে দেশীভাঁবে গড়ে ওঠে । জ্যোতিরিক্ত্রনাথও সেই ছেলেদের মধ্যে 
একজন | মনের মধ্যে ভাব জমা হয়ে আছে, কিন্তু সেই ভাঁব ব্যক্ত করার জন্যে 
চাই উৎসাহ । নবগোপাল মিত্র এলেন সেই উৎসাহ নিয়ে। অমনি বীধ 
ভেঙে গিয়ে দেখা দিল প্রত্রবণ। রবিকর-স্পর্শে যেন স্বপ্নভঙ্গ ঘটল নির্ঝরের | 

হিন্দুমেলার অন্যতম কর্ণধার ছিলেন জ্ঞো্টব্রাতা দ্বিজেন্্রনাথ । মধ্যমভ্রাতা 
সত্যেন্্রনাঁথও এই সভার জন্তে রচনা! করেন-_ 

মিলে সব ভারতসন্তান, একতান মনপ্রাণ 
গাঁও ভারতের ষশোগাঁন 

-গানাটি। মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে এইটিও প্রথম গাওয়া হয় । 

কয়েক বছর পরে ( ১৮৭৫ ) রবীন্দ্রনাথ এই মেলায় স্বরচিত কবিতা পাঠ 
করেন ।* 

তরুণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে হিন্দুমেলার এই অধিবেশনটি একটি স্মরণীয় 
ঘটনা । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তাঁর কবিতা-রচনাঁর হাতেখড়ি, ইতিপূর্বে 
সেই অদ্ভুত নাট্যরচনার ঘটাটিকে রচনাঁকার্ধ বলে ধরা যায় না । কেননা, 
সে-কাঁজটি ঠিক স্ষ্টিকার্ধ নয়, সুচীকার্ধ; অপরের কতকগুলি রচন1 একত্র 
করে গেঁথে নেওয়া । হিন্দুমেলাই তাঁকে আত্মপরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করে-_ 
এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তার জীবন বুঝি উদ্বোধিত হয়, তাই হয়তো 
কবিতাটির নামও হয় উদ্বোধন । 

কবিতা-রচনার হাতেখড়ি যেমন এই উপলক্ষে ঘটল, সেই সঙ্গে 
জাতীয়তাঁর নানা কর্ষের কর্মীবপেও তিনি দীক্ষা লাভ করলেন। 
জাতীয়তার একজন অত্যুৎসাহী ও নির্গীক সৈনিক রূপে দেখা দিলেন 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ । 

এই মেল৷ কেবল স্বদেশী আলোচন। এবং স্বদেশী সংগীতেই সীমাবদ্ধ ছিল 
না। জনচিত্তে দেশানুরাগ জাগ্রত করার জন্য মেলায় জাতীয়-শিল্পপ্রদর্শনী 
খোলা হত, এবং দেশীয় ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যায়াম প্রদ্িত হত। ১৮৬৯ 


৫ জ্যোতিন্বিজনাথি 


সালের ১৬ £ম গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বত্যুতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জ্যেষ্টাগ্রজ 
িজেন্দ্রীথ মেলার সম্পাদক হন । 

তত্ববোধিনী পত্রিকার আমল থেকেই প্রক্কুতপক্ষে দেশে স্বদেশীভাবের 
প্রচার আরম্ভ হয়। পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতের অতীত- 
গৌরবকাঁহিনী লিখে তখন আত্মবিস্থাত জাঁতির মনে দেশান্থরাঁগের সঞ্চার 
করতে আরম্ভ করেন । 

যখন এইভাবে দেশে জাতীয়তাবোধ ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে, এমন সময়ে 
সমীজসংস্কার ও ধর্মসংস্কার -বিষয়ে মতভেদের জন্য দেবেন্দ্র-কেশব বিচ্ছেদ 
ঘটে (১৮৬৫ )3 কেশবচন্দ্র সেন তার দলবলসহ আদিত্রাহ্সমাজ ত্যাগ করেন, 
তখন নবগোপাল মিত্র প্রমুখ কয়েকজন দেশহিতৈষী ব্যক্তি স্বদেশী ভাব 
প্রচারের জগ্য বিশেষ উৎসাহী হন। এই উৎসাহে প্ররণা স্বরূপ দেবেন্দ্রনীথের 
অর্থসাহায্যে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে ইংরেজি সাপ্তাহিক '্তাশনাঁল 
পেপার” (৭ আগস্ট ১৮৬৫ )। নবগোপাল হন জম্পাদক | 

এইভাবে দেশে নতুন হাওয়া এল। সেই হাওয়ার মধ্যে লালিত ও 
পালিত হতে লাগল ঠাকুরবাড়ির এই নৃতন পুত্র। দিজেন্দ্রনাঁথ বলেছেন, 
“নবগোপালের লৃময় থেকে এই ন্যাশনাল" শট! দাঁড়াইয়া গেল। ন্যাশনাল 
সংগীত রচিত হইতে আরম্ভ হইল ।”* 

অতি অন্তর ভাবে এই নবগোপালকে জেনেছেন জ্যোতিরিন্্রনাথ, এর 
কাছ থেকেই জাতীয়তার মন্ত্র লাভ করেছেন তিনি; সে কথা তিনি কখনো।, 
বিশ্বত হন নি। দেশকে মনে-প্রাণে ভালোবাসবার ষে আগ্রহ তারই বশে 
নবগোপাল সর্বপ্রথম বাঁডালি সার্কাসের স্থত্রপাত করেন। শেষজীবনেও সে 
স্তি জ্যোতিরিন্দ্রনীথের মনে জাগবূক ছিল। তিনি তাই তার দীক্ষাপগুরুকে 
স্মরণ করে বলেছেন, “কতকগুলা মড়াঁখেগো৷ ঘোড়া লইয়৷ নবগোপালবাবুষ্ট 
অর্প্রথম বাঙালি সার্কাসের হ্ত্রপাত করেন। আজ [ ১৯১২ ] যে বোসেৰ 
সার্কাসের কৃতিত্ব ও নানা প্রশংসাবাণী শুন! যায় উহ! তাহাঁরই পরিণতি এবং 
মবগোপালরাবুর অনুষ্ঠিত সেই প্রথম বাঙালি মার্কাসেরই চরম ক্রমোন্নতি 
বলিতে হই্বে। তিনি এত করিলেন, অথচ এখন তাহার নামও 
কেছু করে না। ইহ] বড়ই আক্ষেপের বিষয়। এ দেশে তাহার ভ্তায় 


জাতীম্ব-ফ্কেতন। ৪৯ 


্বদেশান্থরাগী নীরব কর্মবীরের একটা স্থায়ী স্বৃতিচিহন থাকা নিতাস্ক 
আবহ্টক ।”* 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আক্ষেপের কথাটি পুনরুক্তি করি, “তিনি এত করিলেন, 
অথচ এখন তাহার নামও কেহ করে না”; নবগোপাল-সম্বদ্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনীথ 
যে কথা বলেছেন, জ্যোতিরিক্দ্র-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যও তাই, আক্ষেপও 
তাই। অনেক-কিছু করা দেশের ও দ'শর পক্ষে মঙ্গলজনক সন্দেহ নাই, কিন্ত 
ঘিনি এমন অনেক-কিছু করেন তাঁর পক্ষে বুবি মঙলজনক নয়। দেশ ও দশ 
বহুমুখী প্রতিভাকে স্বীকার করতে কুন্তিত। এইজন্যে জ্যোতিরিক্ত্রনাথের ন্তায় 
মাঁচুষের নামও এখন কেউ করে না। 

সাহিত্য সংগীত চিত্রকল৷ নিয়ে যে ব্যক্তি জীবন অতিবাহিত করলেন, 
দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার প্রবল আগ্রহে সেই র্যক্তিই যে নবগোঁপাল মিত্রের 
ন্তায়ই আত্মজ্ঞান হারিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পালের ( ১৮৫৮-১৯৩২ ) 
উক্তি স্মরণীয়, তিনি বলেছেন, “শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই তাতে 
তৈয়ারী গামছ। মাথায় বাঁধিয়া! হিন্দুমেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন__- লোকে 
বলে নাচিয়াছিলেন ।”* 

হিন্দুমেলা সন্বঙ্ধে আলোচনা কথঞ্চিৎ টি কর!র তাৎপর্য এই যে, 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথের উত্তরজীবন এই মেলার কার্যক্রম দ্বারা! বিশেষভাবে প্রভাধিত 
হয়। দেশের প্রতি অনুরাগ তাঁর মর্মে এমনতাবে দৃঢমূল হয়ে বসেছিল যে, কি 
উপায়ে দেশের কথা দশের কাছে উপস্থিত রূরা যেতে পারে, এ-বিষয়ে তার 
চিন্তার ও চেষ্টার অন্ত ছিল না। হিন্দুমেলার সঙ্গে যোগও কখনো ছিন্ন হয় 
নি। ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ জ্যোতিরিন্দ্র মেলার সংশ্লিষ্ট 
সম্পাদক ছিলেন । 

কিন্তু মেল দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কিন্ত ঘে প্রেরণা দেশবাীর মধ্যে এই 
মেল! দিয়েছিল, তারই পরিণামে গঠিত হয় ভারতের জাতীয়-কংগ্রেম । 
হিন্দুমেলা তিরোহিত হুল বটে, কিন্তু এ বুঝি তিরোধান নয়__ বিবর্তন । 

হিন্দুমেলা' কিভাবে বন্ধ হয়ে যায় বিপিনচন্ত্র পাল তারও বর্ণনা দিয়ে 
বলেছেন" যে, শেষবার ষ্বেলাতে জীকালো৷ রকম মারামারি হয়। হ্যাটকোটি- 
ধারী একজন পুরুষ একটি মেমসায়েবকে সঙ্গে নিয়ে মেলায় উপস্থিত হয়ে চেমার 


৬০ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


ছেড়ে দেওয়ার জন্য বুটুভাবে হুকুম করেন, এবং আদেশ পালিত না হওয়ায় 
চৌকি থেকে বিপিনচন্দ্রকে ঠেলে ফেলে দিতে চাইলেন । এই অন্াঁয় ব্যাপার 
নিয়ে সায়েবে-বাঁডালিতে রীতিমত মারামারি বেধে গেল। পুলিশ এল। 


পুলিশকেও ইট ছু'ড়ে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা হল। 
যাই হোক, গত হল হিন্দুমেলা। গত হল বটে, কিন্ত মন থেকে তার 
প্রভাব মুছে গেল না। 


“হিন্ুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত--কি উপায়ে দেশের 
প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশগ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে । শেষে স্থির 
করিলাম, নাটকের এতিহাঁসিক বীরত্বগাঁথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন 
করিলে হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পাঁরে”*--জ্যোতিরিক্দর- 
নাথের এই মনোগত অভিলাঁষের অভিব্যক্তি হয়ে দেখ! দিল তাঁর রচিত নাটক 
পুরুবিক্রম” (১৮৭৪ )। এই নাটকের অন্তর্গত গানের কয়েক ছত্র উদধৃত করা 
যায 

এত স্পর্ধা যবনের স্বাধীনতা ভারতের 
* অনায়াসে করিবে হরণ 

তারা.কি করেছে মনে সমস্ত ভারতভূমে 
পুরুষ নাহিক একজন ? 

দেশাছরাগের প্রেরণীতেই জ্যোতিরিন্ত্রনাথের নাট্যকাররূপে অভিষেক । 
এর পরেও তিনি এই ভাবের আরও নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু সে 
আলোচনা পরে। 

যৌবনে ঘে মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হন, সেই মন্ত্রের দ্বারা তীর মন অন্ুরণিত 
অবশ্যই ছিল। জীবনের বিবিধ কাজ ও বিবিধ কর্তব্য পালনের মধ্যেও তার 
মনে এ ভাবটি জাগরূকই ছিল। সাহিত্যসাধনা চিত্রসাঁধনা সংগীতসাধনা। 
ইত্যাদি নিয়েই তিনি বিভোর । কিন্তু মনের মধ্যে স্বদেশচিস্তার ভাঁবটি 
বর্তমান । 

এই স্ব্দেশচিস্তার থেকেই জ্যোতিরিক্দ্রনাথের মাথায় এল একটি সভা 
গঠনের সংকল্প--- একটি গুপ্ুসভা । এর নাম দেন দসপ্জীবনী সভা” গুধভাষায় 


ষার নাম হয় হাম্চুপামৃহাফ,। 


জাতীয়-চেতন। ৬১ 


তারা বাল্যকালে যখন অদ্ভূতনাট্য নিয়ে মেতে আছেন তখন তীার৷ নানার 
উৎমব করতেন। বাঁড়ির বারান্দায় বসত আড্ডা, একদিন কথা উঠল ম০০ 
[9501 -এর অনুরূপ একটা-কিছু করলে কেমন হয়। প্রস্তাবট? শুনে 
গুণেন্দ্রনীথের ভালে! লাগল, তিনি প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন । অমনি 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই কাজে লেগে গেলেন । আসলে চ5৪ 79507) সম্বন্ধে 
সে সময়ে তীদের বিশেষ কিছু ধারণ! ছিল না_ কেবল জীন] ছিল যে, যাঁঁকিছু 
করা হধে সবই গোপনে করতে হবে, ষ শুনব দেখব করব তার কিছুই 
প্রাণান্তেও বাইরে প্রকাশ করা হবে না। কিন্তু সেসব ন৷ হয় হল, কিন্তু এই 
দলে পরিচ্ছদ কি রকমের হবে, সেইটেই হল সমস্যা । দরজি এল, তাকে নিয়ে 
সকলে মিলে পোশাক সম্বন্ধে জল্পনীকল্পনা হল। এবং অচিরেই এই নৃতন দলের 
আড্ডাও বসেছিল ।-_ এটি হল তাদের জীবনের নানাবিধ বাল্যলীলার একটি। 

কিস্ত এবার যে সভা তৈরি হল, তা অনেকটা এ 76৪ 79০7 -এর 
অনুরূপ হলেও এর আদর্শ একট ছিল-_ তা হল দেশহিতব্রত। 

যখন এ দেশে হিন্দুমেলার উৎপত্তি, সেই সময়ে ইউরোপে জাতীয়-আন্দোলন 
__মাঁৎসিনি-গারিবন্ডি-কাতুরের উদ্ঠোগে ইতালির স্বাধীনতা-আন্দোলন-_ ষেমন 
চলেছে, তেমনি আমেরিকাতেও ক্রীতদীস-প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলন চলেছে। 
বিভিন্ন দেশে এইরূপ আন্দোলনের দ্বারা ভারতেও অনুরূপ আন্দোলন 
উৎসাহিত হয় । 

মাৎসিনি তাঁর যৌবনে ইতালির স্বাধীনতা-অর্জনের জন্যে কাবোনারি নামে 
গুপ্তসভার সভ্য হন। কার্বোনারির অর্থ কাঠপোড়ানি ( ০1781০08] 
0105 )-- এই মভার সভ্যদের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় (725506 
1:61101005 18105088০ ) কথাবার্তা চলত । 

স্থরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিপ্রায় অন্থসারে মাৎসিনির আত্মজীবনী 
অবলম্বন করে যোগেন্দ্রনাথ বিগ্ভাভৃুষণ তৎসম্বন্বে আধ্যদর্শন” পত্রিকায় 
ধারাবাহিকভাবে (ভাত্র ১২৮২ অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে ) 
যোশেফ ম্যাট সিনি নব্য ইতালী প্রবন্ধ গ্রাকাশ আরম্ভ করেন ।” তার পরে 
এ দেশের যুবকদের মধ্যে উক্ত কার্বোনারির আদর্শে নানাস্থানে গুপ্$সভা৷ 
স্থাপনের উৎসাহ হয়। 


৬২ জ্যোঁতিরিক্্রনীথ 


জ্যোতিরিন্ত্রনাথও তখন যুবক । . আনুমানিক ১৮৭৭ সাঁলে তিনি স্থাপন 
করেন এই গ্প্তসভাঁঁ_ সঞ্তীবনী সভা, সাংকেতিক ভাষায় ষার নাম 
হাম্চুপামৃহাফ,|১" 

সভার প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর বিবিধ কার্ধের 
অ্থুষ্ঠান। সভার অনেক নিয়মাবলী ছিল, তার মধ্যে প্রধান ছিল মন্রগুপ্থি-- 
অর্থাৎ এই সভায় যা বল! হবে করা হবে বা শোন যাঁবে, এই সভার সদস্য নয় 
এমন কারো কাছে প্রকাশ করা যাবে না। নৃতন কোনে সদস্যকে সভার 
অস্ততৃক্তি বা দীক্ষিত করার দিনে সভার অধ্যক্ষ লাল পটবস্ত্র পরে আসতেন । 
“ইহাঁর দীক্ষা-অনুষ্ঠানে একটা ভীষণ গান্তীর্য ছিল। দীক্ষাঁকালে নবদীক্ষার্থীর 
সর্বাঙ্গ একটা অজ্ঞাত ভাবাবেশে শিহরিয়া উঠিত।”* জ্যোতিরিক্ত্রনাথের এ 
উক্তি সম্ভবত ঠিক, কেননা এই সভার টেবিলের ছুই পাশে ছুইটি মড়ার মাথা 
রাখা হত, সেই মড়ার মাথার চক্ষুকোটরে বসানে। হত দুইটি জলম্ত মোমবাতি । 
সবই সংকেতের বিষয়-- মড়াঁর মাঁথাটি ভীরতের সাংকেতিক চিহ্ন, বাতি দুইটি 
মৃতভাঁরতের প্রাণসঞ্চার ও জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে তোলার সংকেত । সভা আরম্ত 
হত “সংগচ্ছধ্বম্‌ সংবদধবম্” বেদমন্ত্রের ঘ্বারা। আদিত্রার্ষসমাঁজের পুস্তকালয় 
থেকে লাল রেশমে জড়াঁনো বেদমন্ত্রের পুথি এনে সভায় রাঁখা হত। সভার 
কার্যবিবরণী লিখিত হত জ্যোতিরিন্ত্রনাথের উদ্ভাবিত সাংকেতিক ভাষায় । 

ঠনঠনের একটা পোড়ে বাড়ি ছিল সভার কাঁধাঁলয়। অধ্যক্ষ ছিলেন বৃদ্ধ 
রাজনারায়ণ বন্থ, নবগোঁপাঁল মিত্রও এই সভাঁর সভ্য হন । অবশেষে কিশোর 
রবীন্দ্রনাথও সভ্যশ্রেণীতৃক্ত হয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষপৃতি উপলক্ষ্যে 
কলকাতা টাউন হলে যে ববীন্দ্রজযস্তী (১১ পৌষ ১৩৩৮) অন্ুঠিত হয়, সেই 
উপলক্ষে লিখিত ও কয়েকদিন পরে ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক দেনেট হলে অনুষ্টিত 
(১৫ পৌষ ১৩৩৮) রবীন্্জয়স্তী-উৎসবে পঠিত প্রতিভাষণে রবীন্দ্রনাথ 
কৈশোরম্থতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, “জ্যোতিদাদা এক গ্তপ্তসভা 
স্থাপন করেছেন, একটি পোঁড়োবাঁড়িতে তার অধিবেশন ; খগবেদের পুঁথি, 
মড়ার মাথার খুলি, আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান। রাজনারায়ণ 
বস্থ তার পুরোহিত, সেখানে আমরা ভাঁরত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।”১৯ 

তীর 'জীবনস্থতি'তেও রবীন্দ্রনাথ এই স্বাদেশিক সভার বিস্তৃত বিবরণ 


জাতীয়-চেতনা ৬৩ 


দিয়েছেন । খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে চলত এই সভা, সেখানে লজ্জা ভয় 
সংকোচ কিছুই ছিল না। প্রধান কাঁজ ছিল উত্তেজনার আগুন পোহানো 

সে সময়ে জাতিবর্ণের ভেদ ছিল প্রবল । সামাজিক এই সংস্কারটিও এই 
সভা বর্জন করেছিল-_ সঞ্জীবনী সভার সভ্যদের মধ্যে জাঁতিবণ বিচার না করে 
আহারের বিধি ছিল। সভ্যদের মধ্যে কুলীন ব্রাহ্মণ থেকে শুঁড়ি পর্ষস্ত সব 
শ্রেণীর লোকই ছিল। 

দেঁশহিতত্রতই যখন সভার ব্রত, তখন এও একট কর্তব্য কাজ ব'লে তীর 
গ্রহণ করেছিলেন । 

দেশের কাজ করা হচ্ছে, কিন্তু দেশের মানুষের এক্যসাধনের জন্যে 
সার্জনিক পোশাক নেই। অতএব তার ব্যবস্থার জন্তে একদিন সভায় 
জ্যোতিরিক্দ্র এ সম্বন্ধে এক প্রস্তাব করায় ভারতের আন্তর্জাতিক পোশাকের 
পরিকল্পনার ভার পড়ল তাঁরই উপর। তারই ফলে পোশাক ঠিক হল। 
পরনে মাঁলকৌচী মেরে কাঁপড়, মাথায় শোলাঁর টুপীর উপর পাঁগড়ি বসিয়ে 
শিরস্াণ। সকলে সোৎ্সাহে এ-সাঁজ অন্গমোদন করলেন । দরজির দোঁকানে 
গিয়ে মালকৌচা-মাঁর1 কাঁপড় সেলাই করতে ও শিরস্ত্রীণটি তৈরি করতে দেওয়া 
হল। এ সাজ তৈরি হয়ে এলে, কিন্তু কে এ পোশীক পরে রাশ্ায় বের হবে? 
প্রথম সৈনিক হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ । তিনি এঁ সাজে সেজে কলকাতা৷ শহর 
ঘুরে এলেন । 

এই পরিচ্ছদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্ত্রমাথ বলেছেন, “জ্যোতিদাদ। 
অগ্লান বদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্ের প্রর্ধর আলোকে গাড়িতে গিয়া 
উঠিতেন-_- আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া 
তাকাইত, তিনি জক্ষেপমাত্র করিতেন না। দেঁশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে 
পাঁরে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন 
পোশাক পরিয়া গাঁড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন 
লোক নিশ্চয়ই বিরল ।”৪ 

এই অসাধারণ মনোবলের অধিকার নিয়ে তিনি কাঁজে নেমেছিলেন । এই 
জন্যেই তিনি দেশী তাঁতে তৈরি গামছা মাথায় বেঁধে হিন্দুমেলায় উপস্থিত হতেও 
পেরেছিলেন । 


৬৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


কিন্ত জ্যোতিরিক্দ্রনাথ নিজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সত্বেও এ-সাঁজ দেশের কেউ 
গ্রহণ করে নি। এজন্যে তগ্নোৎসাহ'ন] হয়ে দেশহিতের জন্যে অন্যদিকে তিনি 
মনোযোগ দিলেন । দেশের শিক্পবাঁণিজ্যের জন্য কল-প্রতিষ্ঠার কাজে । সর্ব- 
প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল দেশলাইয়ের কল। অনেক অর্থব্যয় করে ও বহু পরিশ্রম 
করে কয়েক বাক্স দেশলাই তৈরি হল বটে, কিন্তু পরতা৷ বেশি পড়াঁয় দামও 
যেমন বেশি করতে হল, অন্যদিকে জিনিসও বিশেষ ভালে! হল না উপযুক্ত 
কাঠির অভাবে এতে যে-কাঠি ব্যবহৃত হল তা জলে না । অস্থৃবিধা অনেক। 
এইসব বিবেচনা করে সঞ্তীবনী সভার সভ্যর! ঠিক করলেন অন্-কোনে। সহজ 
কাজে হাত দেওয়াই সংগত । 

সভ্যর] প্রত্যেকে তার আয়ের দশমাংশ চাদ দ্িলেন। এতে যে টীকা 
সংগ্রহ হল তা দিয়ে কেনা হল কাপড়ের কল। এই কলের সঙ্গে সঙ্গে আরো! 
কত তাঁত বসানে। হবে, একটা বাড়িও তৈরি করতে হবে-_ এই রকম উদ্দাম 
কল্পনার উপর ভর করে চলল এই উদ্যম। অবশেষে এই কাপড়ের কল থেকে 
একদিন প্রস্তত হল একটা গামছা । এই গামছা নিয়ে সভ্যদের মধ্যে আনন্ের 
তাঁওব শুরু হল। 

কিন্তু শেষ পর্যস্ত উঠে গেল কল-_ এ গামছাখানি ছাড়া আর অন্য-কিছু & 
কলে তৈরি হয় নি। 

এই খ্যাঁপামির এই তণ্ত হাঁওয়াতেই কাজ চলত সভার । দেশের মান্থষের 
মনের বল বৃদ্ধি, দেশের প্রতি ও দেশের মান্থষের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত করা, 
দেশের হিতসাঁধন করা, দেশের মানুষের মধ্যে এক্যসাধন করা ইত্যাদি 
বিবিধ বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্যই এইসব প্রচেষ্টা । 

ফেসব মৃঢ় শ্লান মুক মুখে ভাঁষা দিতে হবে, যেসব শ্রাস্ত শুফ ভগ্ন বুকে আশা 
ধ্বনিত করে তুলতে হবে বলে রবীন্দ্রনাথ তার মনের আকাঁক্ষা! জানিয়েছেন 
অনেকদিন পরে ( ১৩০০ বঙ্গাব্ব ), সেইসব মানুষের মধ্যে সৎসাহস বধিত 
করার জন্যেও জ্যোতিরিক্্রনাথের উৎসাহ কম ছিল না। তিনি এজন্যে বন্দুক 
ছোঁড়ার ও শিকারের প্রবর্তন করেছিলেন । রবিবারে-রবিবারে দলবল নিয়ে 
জ্যোতিরিন্্রণাথ শিকাঁরে বের হতেন-_- এই দলে এসে জুটত অনেক চেনা- 
অচেনা লোক, তাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি নব শ্রেণীর লোকই ছিল । 


জাতীয়-চেতন। ০ 


রবীন্দ্রনাথ “জীবনস্থবতি'তে এবিষয়ে অনেক মজার কাহিনী লিপিবদ্ধ 
করেছেন । তিনিও শিকারী-দলের একজন হয়ে জ্যোতিদীদার সঙ্গেসে 
যেতেন । 
এসব তাঁর যৌবনের উদ্যম ও উৎসাহ । তাঁর পর জীবনের অনেক ঘটনা ঘটে 
গিয়েছে, গিয়েছে অনেক সাধন। ও আরাধনা; কিন্তু তার মধ্যেও দেশপ্রাণতা 
ছিল অটুট। তার জীবনসায়াহেও তিনি রচনা করলেন জাতীয়-সংগীত | 
প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের ( ১৯১৪-১৯১৮) সময়ে ফরাসি রাষ্ট্রসংগীতের বঙ্গাহ্ছবাদ ও মূল 
স্থরের অনুরূপ স্বরলিপি প্রকাশ করেন ৯১ 
আয় রে আয় দেশের সন্তান 
গৌরবের দিন এসেছে 
অত্যাচার এ গ্যাখ-_- গগনে 
রক্তধবজা তুলেছে। 
শুনিছ না ক্ষেত্রমাবঝে 
ভীষণ সৈন্যের হুঙ্কার? 
ওরা আসে বুকের 'পরে 
করিতে স্ত্রীপুত্র সংহার । 
ধর অস্ত্র পৌরজন 
কর ব্যৃহ সংগঠন, 
চলৌ-- চলো- মোদের ক্ষেত্রে 
শক্ত-রক্ত হোক সিঞ্চম । 
এই অন্গবাদ-সংগীতের সঙ্গে আর-একটি মৌলিক; রচনার বিষয়েও এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পারে, তাঁর প্রথম কয়েক ছত্র এই 
চল্‌ রে চল্‌ সবে ভারতসম্তাঁন 
মাতৃভূমি করে আহ্বান 
বীরদর্পে পৌরুষগর্বে 
সাধ, রে সাধ, সবে দেশের কল্যাণ । ** 
তার পুণাঁয় বাসকালে এটি রচিত হয়। এবং ১৩০৪ বঙ্গাৰের চৈত্র সংখ্যা 
“বীণাবাদিনী'তে প্রকাশিত হয়। 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
জাতীয়তাঁবোধের দ্বার। তার জীবন কিভাবে জারিত ছিল এর থেকেই তা 


অনুমান কর যেতে পারে । র 
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সাংকেতিক ভাষার কৌশলটি এইরাপ-_ 

আকার স্থানে অকার ॥ অকার স্থাপে আকার ॥ ইস্থানেউ ॥ ঈস্থানেউ॥ উ স্থানে ই॥ 
উদ্থানেঈ ॥ এনম্থানে বউ শ্রস্থানে এ॥ ও স্থানে ও। ওস্থানে ও । কখগঘস্থানেগঘ 
কখ।॥ চছজবস্থানেজঝচছ॥টঠডঢম্থানেডঢটঠ॥ তথদধস্থানেদধতথ॥ 
পফবভস্থানেবভপফ॥ শষ সস্থানেহ॥ হস্থানেস।॥ রস্থানেল।॥ লম্থানের। 
মস্থানে ন॥ নস্থানে ম॥ 

এ সংকেত অনুযায়ী_ 
সন্জীবনীসভ৷ 
হাম্চুপাযুহাফ 
-জ্ণ 'জ্যোতিরিক্ত্রনাথের জীবনস্থৃতি' 
জর” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আজ্মপরিচয়' 
ড্র“ 'প্রবাসী' ১৩২২ ভাত্র 


আত্মগঠন 

প্রকৃত শ্রষ্টার চরিত্রে ষে বৈশিষ্ট্য থাকে, সেই বিশিষ্ট চরিত্রের অধিকারী হওয়ার 
জন্তে প্রবল প্রেরণ! নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জ্যোতিরিন্ত্রনাথ। তাঁর না-ছিল 
কোনো পুরস্কারপ্রাপ্তির ইচ্ছা, না-ছিল কোনোরূপ কীতিলাতের অভিলাষ । 

অর্জনে ও বিতরণে একপ্রকার অপার আনন্দ আছে। জীবনে সেই 
আনন্দলাভ করাই ছিল তাঁর উচ্চাশা । গীতার চর্চা গৃহে হয়েছে ; তাঁর প্রমাণ 
পাওয়া যায় তীর জ্্ঠাগ্রজের গীতাভাস্তটি১ দেখে, এবং গীতার প্রতি তাঁর 
গভীর অন্রাঁগ যে ছিল তারও প্রমাণ তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি তার 
উত্তরজীবনে- জীবনের সায়ান্ছে, বাঁলগঙ্গাধর টিলক -কৃত বৃহত গ্রন্থ গীতাভান্ের 
খন তিনি অনুবাদ করলেন মরাঠি থেকে। গীতার বাণীই তিনি তাঁর 
জীবনবাঁণী বলে গ্রহণ করেছিলেন কি না, এ কথা তিনি কথা দিয়ে প্রকাঁশ 
হয়তো করেন নি, কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করেছেন জীবন দিয়ে এবং 
জীবনের কর্ম দিয়ে ।__ কোনোরূপ ফল কামনা না করে তিনি কেবল কাজই 
করে গিয়েছেন। একটা জীবনে এত প্রকারের কাজ করা সামান্য শক্তির 
পরিচয় না। কর্মশক্তির পরিচয়ও যেমন তিনি দিয়েছেন, মর্মশক্তির পরিচয়ও 
তীর কাঁছ থেকে পাওয়া গিয়েছে অবিকল সেই অন্গপাতেই। মনের জোর 
ছিল বলেই তার মন কোনে প্রলোভনে লুব হয় নি। স্থমাম হৃষশ না চায় 
কে? তিনি যদি সেসব আঁকাজ্কা। করতেন তা হলে অত কাঁজের মধ্যে নিজেকে 
লিপ্ত না ক'রে কেবল নাঁট্যরচন! করেই বঙ্গসাহিত্যে কীত্তি রেখে যেতে পারতেন। 
ষখন নাট্যকার রূপে তিনি কীতিত ও প্রশংমিত এবং নাট্যচুড়াঁমণি রূপে 
অভিনন্দিত তখনই তিনি পরিত্যাগ করলেন সে কাজ। হেতু ? জ্যোঁতিরিঙ্তনাঁথ 
বলেছেন, “নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্র প্রবেশ করিয়াছেন, আমার নাটক 
রচনার আর প্রয়োজন নাই ।”* এ কথ! মনের জোরের পরিচয়ও বটে, মনের 
উদ্দারতারও। যশের আঁকাজ্ষ। ন! করে সাহিত্যসাধনাঁকে তিনি তাঁর জীবনের 
অবশ্ঠপাঁলনীয় কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছিলেন । 

ধীর! সাহিত্যের অকৃত্রিম সাধক তীরা স্বীকার করবেন যে, ঘরে বসে এক 


৬৮ জ্যোতিরিজ্্রনাথ 


মনে লেখনী চালনা করলেই সাহিত্যিক হওয় যাঁয় না । নিজেকে এই কাজের 
উপযুক্ত করে নির্মীণ করার জন্যে 'প্রয়াঁসও দরকার । সাহিত্যে আকম্মিকতা 
বলে কোনো কথা নেই-_-আবিত্াব নেই, আছে উদয়। হঠাৎ একটা রচনা অতি 
উৎকৃষ্ট হয়ে গেল অমনি সাহিত্যের সম্মান লাঁভ হল, এট] ঠিক পথ নয় । সম্মান 
প্রাপ্য বটে, তা দেওয়া হোক; কিন্ত তদ্দরাই কারও সাহিত্যিক জীবনের 
জরিপ করা যেন না হয়। যতদিন জীবন ধারণ করা হবে ততদিন একটানা 
শ্রম ও অগ্ুশীলনের দ্বারাই সাহিত্যের মর্ধাদ| রক্ষা! হয়। 

এই মুল কথাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জানা ছিল, এইজন্যে যশস্বী না হলেও 
তিনি নমস্ত । মাইকেল মধুস্দনের জীবনের সঙ্গে ধাদের পরিচয় আছে তারা 
জানেন সংছাত্রের মত রুটিন তৈরি ক'রে তদনুষায়ী তিনি পাঠাভ্যাস করে 
কি ভাবে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করেছেন-_. এর দ্বারা তিনি নিজের কাব্যরচনার 
আগে নিজেকে রচনা করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকেও আমর] বলতে পারি 
তিনি নিজেকে গঠন করে নিয়েছেন অকাতর শ্রম ও অনুশীলনের দ্বারা; 
“সন্ধ্যাসংগীত' বা 'প্রভাতসংগীতে'র কবি উত্তরজীবনে বিশ্বকবি রূপে বন্দনা পেতে 
পাবেন এ কথ! বিশ্বীস কর। কঠিন-_ কিস্তু সেই কিশোর কবির মনের মধ্যে 
লুক্কাঁয়িত ছিল পুঞ্জীভূত প্রেরণা, সেই প্রেরণার শাণে নিজেকে ঘষে পালিশ 
করে ক্ষয় করে তিনি এক আশ্চর্য উজ্জ্বলতা লাঁভ করলেন-_ যার দীষ্চিতে 
পৃথিবীর কাব্যালোৌক আলোকিত হল। 

জ্যোতিরিন্দ্রনীথের জীবনও সেইরূপ একটি আত্মগঠনের জীবন | জীবনের 
প্রথম লগ্নে তার প্রাণের মধ্যে প্রকৃত অরষ্টার বীজ উপ্ত হয়, তার চেষ্টার নিষ্ঠার 
শ্রমের ও একাগ্রতার জল-হাঁওয়া-আলো-সার দিয়ে তাকে তিনি অস্কুরিত 
পল্পবিত পুষ্পিত গ সাফল্যমপ্ডিত করেছেন । 

জীবনের বনিয়াদ তৈরি হয়েছিল পাকাপাকি ভাবেই । চরিত্রগঠনের সেটি 
উদ্যোগপর্ব_ ঘখন পিতার কাছ থেকে বিতিন্ন বিষয়ে উপদেশ ও নির্দেশ তিনি 
লাতকরেন। কিন্তু পতিত জমিতে বীজ ছড়ালে কোনো কাজ হয় না। 
পিতার কাছ থেকে জীবনের ব্রতপালমের দীক্ষা তিনি লাভ করেন, উর্বর 
ভূমিতেই এই শীক্ষামন্ত্রেরে বীজ ছড়ানে। হয়েছিল। সেইজন্তে হৃফলও পাওয়া 
দিয়েছে । 


আত্মগঠন ৬ 


পিতৃদেবের কাছ থেকে জীবনের কি কি মন্ত্র তিনি লাভ করেছেন, সেই 
বাল্যকালের স্থৃতির একট মোটামুটি বিবরণ তিনি তার জীবনের অপরাহ্থে 
দিয়েছেন* | তার থেকে আমরা জানতে পারি, সময়নিষ্ঠা, সাহিত্যে ও সংগীতে 
অনুরাগ, অতিথিবাঁৎসল্য, দানশীলতা, অর্থের প্রতি অনাঁশক্তি, উপনিষদের শ্লোক 
অভ্যাস-_- এইরূপ নান। বিষয়ের প্রতি বালকের মনোঁষোগ আকৃষ্ট করা হয়। 
এবং সেই সময়ে আরও একটি বিষয় ছিল । বেশির ভাগ সময়ই পিতা দেবেন্দ্রনাথ 
বাইরে থাকতেন, যখন বাঁড়ি আসতেন তখন তাদের নানারূপ উপদেশ 
দিতেন, এবং সেইসঙ্গে শিক্ষীও দান করতেন । জ্যোতিবশাস্ত্র সম্বন্ধে মুখেষুখে 
তিনি বলে যেতেন, তাঁর সেই মৌখিক ভাষণ ক্ষিপ্রহস্তে লিখে নিতেন 
সেজ্দাদা হেমেন্দ্রনাঁথ । ব্রাঙ্মসমাঁজে বা পারিবারিক উপাঁসনামণ্ডপে দেবেন্দ্রনাথের 
ভাষণও এইভাবে লিখে নিয়ে, পরে পরিষ্কার করে কপি করে দেবেন্দ্রনাথকে 
দেখালে তিনি তা কিছুকিছু সংশোধন করে দিতেন। এই ভাবে ভাষণের 
অনুলেখন ইতিপূর্বে মেজদাদ1 সত্যেন্্রনীথও করেছেন । 

এইসবের দ্বারা এই নতুন্দাদা জ্যোতিরিন্্রনাথের মধ্যেও নতুন প্রেরণা 
এসেছে। জ্ঞানচর্চ! ও জ্ঞানান্বেষণ করার স্পৃহা! জাগ্রত হয়েছে। 

কিন্তু বাহতঃ সবই বিপরীত মনে হয়। জ্ঞানাম্বেষপের স্পৃহা" ধার জাগ্রত 
হয়েছে তিনি অকস্মাৎ কলেজ ত্যাগ করলেন । এফ, এ. পড়তে পড়তে হঠাৎ 
জ্যোতিরিক্্নাথের মন ধাবিত হল অন্যত্র । তিমি আরম্ভ করলেন ফরাসি 
ভাষা শিখতে । 

জ্যোতিরিক্্রনাথের বয়ম তখন আনুমানিক লতেরো। সত্যেন্জনাথের 
অন্তরঙ্গ বন্ধু মনোমোহন ঘোঁষ সেই সময়ে (১৮%৬) ব্যারিস্টার হয়ে দেশে 
ফিরেছেন । বন্ধুর এই প্রত্যাগমনে সত্যেন্দ্রনাথ ক্র কর্মস্থল বোশ্বাই থেকে 
ছুটিতে এসে কলকাতার উপকণস্থ কাশীপুরের বাগানবাড়িতে অবস্থান করছেন। 
জ্যোতিরিজ্্ও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তার কাছে আরম্ভ করলেন 
ফরাসি শিখতে | ভাষাশিক্ষাঁয় এই তাঁর হাতেখড়ি । এই ভাষাশিক্ষার স্থুঘোগ 
তিনি গ্রহণ করেছিলেন বলেই পরে ফরাসি সাহিত্যের থেকে তিনি বাংলায় 
ভাষাস্তর করতে পেরেছেন অনেক গ্রন্থ । 

যখন জ্যোতিরিন্ত্রনাথ এইখানে ভাষাশিক্ষায় ব্যস্ত তখন তাঁদের উদ্বোগে 


৭০ জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ 


প্রতিষ্ঠিত জোড়ার্সীকে। নাট্যশালায় 'নবনাটক' অভিনয়ের উদ্যোগ চলেছে । 
নাটকের প্রতি প্রগাঁট অনুরাগ সত্বেও তিনি ভাঁষাশিক্ষাকে পরিহার করতে 
পারেন নি। এই নাটকে তিনি অংশও গ্রহণ করেছেন । তবুও অভিনয় শেষ 
হবার পর তিনি বোম্বাই চললেন তার মেজদাদার সঙ্গে । 

এই সময়টিকে বলা যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আত্মগঠনের উদ্যোগপর্ব। 

কলেজের পাঠের প্রতি বীতরাগ ন৷ হলেও সে পাঠ তাঁর মনংপুত হয় নি, 
তিনি বোস্বাইতে গিয়ে পূর্ণ উদ্যমে আরম্ভ করলেন অধ্যয়ন । অনেক ইংরেজি 
ও সংস্কৃত বই তিনি গভীর মনৌনিবেশের সঙ্গে পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। 
যেসব স্থুকুমার কলার প্রতি তার মনোযোগ ইতিপূর্বে আকৃষ্ট হয়েছে বলে 
আমরা উল্লেখ করেছি, এখানে এসে তিনি কার্ধকর ভাবে তাঁরই চর্চা ও 
অন্থশীলন আরম্ভ করলেন। সাহিত্যপাঠও চলেছে, সেতারশিক্ষাও চলেছে, 
সেই সঙ্গে চিত্রাঙ্কনবিদ্ঠার পাঠ-_ একদ]! বাঁলককালে স্কুলের ক্লাসে বসে মাস্টার- 
মহাশয়ের চিত্র তিনি একেছিলেন, এবার আরম্ভ হল তার অনুশীলন । 

গণেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্্রনাথের ইংরেজি পত্রাংশের অন্থবাদ* থেকে এ 
বিষয়ে একটা আভাঁস পাওয়া যাবে । বালক জ্যোতিরিক্দ্রনাথ বুঝি নিজেকে 
জ্যোতির্ময় করার চেষ্টায় তখন ব্যাপৃত। 

সত্যেন্দ্রনাথের উক্ত পত্রাংশ হচ্ছে-- 

১১, ৫, ৬৭-- জ্যোতি আমার নিকট ফরাসি ভাষা শিক্ষা আরস্ত 
করিয়াছে । আমি তাহাঁর জন্য একজন ড্রয্িং-মাস্টারও নিযুক্ত করিয়। দিয়াছি, 
কিন্তু জ্যোতি পারিবে কিন! জানি না। 

“২. ৬. ৬৭-_ জ্যোতি সেতার শিক্ষা করিতেছে । 

4৪. ৯. ৬৭-- জ্যোতি সেতার শিখিতেছে। ইহাই তাহার একমাত্র 
আমোদ। আমি তাহাকে ফরাসি শিখাইতেছি। সে খুব খাটিতেছে। বড় 
লাজুক, সমাজে মিশিতে পারে না। বৌধ হয় বাড়ি যাইবার জন্য ব্যাকুল 
হইয়াছে ।” 

এই ব্যাঁকুলতা বুঝি কেবল গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্যে নয়, তাদের রচিত 
নাট্যশালার ভবিষ্তৎ সম্বন্ধে উদ্বেগের জন্যও | এই সময়ে (১৪ জুলাই ১৮৬৭) 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গুণেন্দ্রনাথকে পত্র দেন, লেখেন--“[5 00820 ০৫ 013৫ 
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81)010015 [1** এই নাট্যশালার প্রতি ' আকর্ষণও তার গৃহে প্রত্যাবর্তনের 
ব্যাকুলতার অন্যতম কারণ হতে পারে । 

যাই হোক, আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বোস্বাই-প্রবাসকে তার আত্মগঠনের 
উদ্যোঁগপর্ব বলে গ্রহণ করতে পারি । বিদ্যায়তনে শিক্ষাভ্যাস করে একরকমের 
উন্নতি সম্ভব, সে-উন্নতি নিজের রুচিমত সকলের হয় না, সে-শিক্ষার দ্বার! 
অপরের পরিকল্পনা-অনুসারে ছাত্রগঠন হতে পারে। কিন্তু ছাত্রমগ্ুলীর মধ্যে 
বিভিন্ন রুচির বিভিন্ন উদ্যমের ছাত্র থাকে । সেই পরিকল্পনার সঙ্গে সকলের 
মনের চাহিদীর খাপ খায় না। এইজন্তে এই ধরণের ছাত্রদের ইচ্ছে হয় নিজের 
ইচ্ছানুযায়ী খাতে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার । কিন্তু সকলের যোগ্যতা 
সমান নয়, সকলে পরিবেশও পান না মনের মতন, এইজন্যে অনেকের সেই ধারা 
নিরুৎ্সাহের ব। নিরুদ্যমের মরুপথে হয়তো হারিয়ে যাঁয়। 

কিন্ত জ্যোতিরিক্ত্রনীথের উত্সাহ ছিল অসীম, উদ্যম অফুরস্ত ; এবং সেই- 
সঙ্গে তিনি পেয়ে গেলেন তার মনের চাহিদার মনের মত জোগান । 

আমেদাবাদে এসে তিনি মেজদা সত্যেন্্রনাথকে পেলেন তাঁর সহায়। 
আত্মগঠনের উদ্যোগপর্বে ভ্রিধারায় তিনি বইয়ে দিলেন তার মন্রে স্রোত. 

১ ফরাসিশিক্ষা | 
২ ড্রয়িংশিক্ষা 
৩ সেতারশিক্ষা 
তীর উত্তরজীবনে তিনি এ সবই যথোপযুক্তভাবে কাঁজে লাগিয়েছেন। ফরাসি 
থেকে অনুবাদ করেছেন, চিত্র অঙ্কন করেছেন, সংহ্বীত সাধনা! করেছেন । 
শিক্ষার এটি তাঁর একটি পর্ব । দ্বিতীয় পর্ব আমর] পাই পুনরায় মেজদাদার 
কাছেই-_ সাতারায়। 

১৮৯৭ সালের প্রথম দ্বিকে সত্যেন্ত্রনীথ অবসর গ্রহণ করেন । ১৮৯৪ সালের 
মার্চ মাস থেকে অবসর গ্রহণ পর্যস্ত সত্যেন্্রনাথ সাতারায় ছিলেন৷ এই সময়ে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেখানে যাঁন, ও মেজদাঁদার পুণাঁর বাসায় অবস্থান করেন। 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথের বয়স তখন পয়তালিশ পাঁর হয়েছে, কিন্তু তখনো শিক্ষার্থীর 
মনোভাব তীর অটুট। তাই, তিনি সেখানে শিক্ষা আরম্ভ করলেন, একজন 


৭২ জ্যোতিরিক্্রনাথ 


মরাঠি পণ্ডিতের কাছে তিনি মরাঠি ভাষা অধ্যয়ন আরম্ভ করলেন । তারই 
ফলে সেই সময়েই (১৮৯৫) তিনি “সাধনা” পত্রিকায় মারাঠি ও বাঙ্গল। 
(বৈশাখ ১৩০২) ও তুকারামের অভঙ্গ (ভাদ্র ১৩০২) ও অন্তান্ত 
প্রবন্ধ রচনা করেন। এবং অবশেষে, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত 
হম্ব লোঁকমান্য টিলকের মরাঠি গীতাঁরহস্ত” গ্রস্থের তার কৃত বাংলা অস্থবাদ 
(১৯২৪)। 

নিজেকে নির্মাণ করার তিনি কুশলী কারিগর ছিলেন ; এবং নিমিত সেই 
নিজেকে কুশল কাঁজে নিয়োগ করে পরিচ্ছন্ন কারুকাজ করার তিনি 
ছিলেন দক্ষ শিল্পী । 

দ্বিবিধ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি-_ ভাঁবস্ষিত্রী ও কারয়িত্রী । তাঁর 
এই দ্বিতীয় প্রতিভার পরিচয় ধার্দের কাছে সে আমলে স্পষ্ট হয়েছে তাঁরা তার 
উপর অর্পণ করেছেন কাঁজের দায়িত্ব; এবং তিনি তাঁর মনের মত কাঁজ পেলে 
তা গ্রহণে ও সম্পাদনে আলম্তবোধ করেন নি। আমরা এইজন্যে তাঁকে 
ব্রান্ষসমাজের কাজেও নিযুক্ত দেখতে পাই। ১৮৬৭ সালের অক্টোবরে তিনি 
আমেদাবাদ থেকে" দেশে ফিরে আসেন ভাষাশিক্ষায় চিত্রাঙ্কনবিদ্ভায় ও 
সংগীতে কিছুটা অগ্রসর হয়ে। দেশে ফেরার পর তিনি হিন্দুমেলার কাজে 
দীক্ষিত হন (১১ এপ্রিল ১৮৬৮ ) এবং তাঁর পরই তাঁর বিবাহ হয় (৫ জুলাই 
১৮৬৮ )__ এসব আঁমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। জীবনের নৃতন দীক্ষা ও 
জীবনের নূতন সঙ্গিনী পেয়েও তাঁর কাজের উদ্যম ও উৎসাহ থামেনি, তিনি 
দুরূহ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করে গিয়েছেন । ১৮৬৯ সালে তিনি 
নিযুক্ত হন আদিত্রা্ষসমাঁজের সম্পাদক, এই কাজে দীর্ঘকাল তিনি বহাল 
ছিলেন, ১৮৮৪ পর্যস্ত। ১৮৭২ সালে তিনি নবগোপাল মিত্র সহ ত্রাঙ্ধর্ম- 
বোধিনী-সভার সম্পাদক হন, আঙ্ছমানিক ১৮৭৪ পর্যস্ত এই কাজ করেন। 
এই সভার কাজ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৭২ সালের ১০ই মার্চ আদিত্রাঙ্সসমাজের 
্রাঙ্মগণ এই সভা! প্রতিষ্ঠা করেন, উদ্দেশ্য “ক্রন্মজ্ঞান-প্রতিপাঁদক শাস্ত্র ও যুক্তি 
অবলম্বন করিয়া সাধারণ লোৰকে ব্রার্ষধর্ম উপদেশ প্রদ্রাঁন।” এই সভার 
অস্তিত্ব ছিল বছর-ছুই-_ আমুফ্ষালের সম্পূর্ণটাই সম্পাদক হিসাবে জ্যোতিরিক্্- 
নাথ এই লতার অন্ততম কর্ণধার ছিলেন। 
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নবগোঁপাল মিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়,হিন্দুমেলার উপলক্ষ্যে, সেই পরিচয় 
/্মশ অন্তর হয়েছে এবং ব্রাঙ্গধর্মবোধিনী-সভায় একত্র কাঁজ করার দরুন 
' পরিচয় আরো নিবিড় হয়েছে এবং জ্যোতিরিন্্রনাথের যোগ্যতারও পরিচয় 
পাওয়া গিয়েছে । এই সভার আমু শেষ হল, সঙ্গেসঙ্গে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের 
উপর অপিত হল অন্যকাঁজ__- ১৮৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি নিযুক্ত 
হলেন হিন্দুমেলার সংশ্লিষ্ট সম্পাদক, এক বছর তিনি এই পদে বহাল ছিলেন-_ 
১৮৭৫এর ফেব্রুয়ারি পধস্ত। 

এইমব কাঁজের সঙ্গে তার অন্যন্যি কাজও চলছে-_ ত্রহ্মলংগীতরচনা, 
নাট্যরচনা, জমিদারি-পরিদর্শন, এবং কনিষ্ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথকে প্রমোশন দিয়ে 
নিজেদের দলে গ্রহণ করে উৎসাহ দান। সেসব কথা যথাস্থানে হবে। 

ষে সময়ে তিনি হিন্দুমেলার সংশ্লিষ্ট সম্পাদক নিঘুক্ত হয়েছেন ( ১৮৭৪ ) 
সেই সময়েই, সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ বশতই, তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের 
কাজে ব্যাপূত হন, সে প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে “বিদ্বজ্জন-সমাগম? | এইরূপ সমাগমের 
দ্বারা সাহিত্যসেবীদের মধ্যে আলাপ-আলোচন। যাঁতে সম্ভব হয় এবং তত্দারা 
নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়__ এই উদ্যোগের এই ছিল উদ্দেশ্ত । 
সাহিত্যিকদের এই সন্মিলনীর নামকরণ করেছিলেন আনন্দচন্্র 'বেদীস্তবাগীশ। 
এই “সমাগমে' বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বন্ধ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 
কবি রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি লব্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকবর্গ নিমন্ত্রিত হতেন । এখানে 
নাটকাতিনয় গীতবাদ্য ও কবিতাদি-পাঁঠ হত। “বিছজ্জন-সমাঁগমে*র প্রথম 
অধিবেশন হয় জোঁড়ার্সীকো-বাঁটাতে ১২৮১ বঙ্গান্বের ৬ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল 
১৮৭৪ )* | এই প্রথম অধিবেশনে জ্যোতিরিন্ত্রনাণ্ধের সচ্যপ্রকাশিত 'পুরুবিক্রম' 
নাটকের উদ্দীপনা অংশ পাঠ করা হয়। বধীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য 
'বান্মীকিপ্রতিভা এই সমাগমে অভিনীত হয় ১৬ ফাল্গুন ১২৮৭ (১৮৮১)*। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “এই সম্মিলনী উপলক্ষ্যেই বান্মীকি প্রতিভা রচিত হয় ।”* 
তাঁর দ্বিতীয় গীতিনাট্য “কালম্বগয়া'ও “বিদ্বজ্জন-সমাগম উপলক্ষে অভিনায়র্থ 
রচিত”; এবং ১৮৮২ সালের ২৩ ডিসেম্বর অভিনীত হয়। ইতিপূর্বে ১৮৭৭ 
সালের অধিবেশনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের “এমন কর্ম আর করব না” প্রহসন ও 
১৮৮ মালের অধিবেশনে গীতি-নাটিকা “মানময়ী” ও তৎপরে ১৮৮৪ সালে 


৭৪ জ্যোতিরিন্ত্রনাথ 


হঠাৎ নবাব প্রহসন অভিনীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ 
“এমন কর্ধ আর করব না” প্রহসনে অলীকবাবুর ভূমিকাঁভিনয় করেন, এই তার 
জীবনে প্রথম অভিনয় ।" এবং 'কাঁলমৃগয়া” নাটকে জ্যোতিরিজ্্রনীথ অভিনয় 
করেন দশরথের ভূমিকা। 

বিঘজ্জন-সমাগম কয়েক বৎসর জীবিত ছিল, এবং শেষ অধিবেশন হয় 
সম্ভবত ১৮৮২ সালে রবীন্দ্রনাথের “কালমৃগয়া নাটকাভিনয় ছারা ।” 

বিঘজ্জন-সমাগমের আমু যতটুকুই হোঁক, সেই স্বল্লাযুজীবনেই এই 
সমাগমের দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের কিছুট1 উপকার সাধিত হয়েছে । তৎকালীন 
সাহিত্যরথীরা সকলে এখাঁনে মিলিত হয়ে সাহিত্যিক আবহাওয়া যেমন প্রসন্ন 
করে তুলতে পেরেছিলেন, সেইসঙ্গে এই উপলক্ষে তরুণ সাহিত্যিকেরাঁও 
নাঁটিকাদিরচনার উৎসাহ পেয়ে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন । 

এই সমাগমের আমু সংকীর্ণ হলেও এই প্রতিষ্ঠীন-গঠনের পিছনে মনের যে 
উদ্দীর বাসনা ছিল তার প্রমাঁণ রূপে অচিরেই দেখ। দিল আঁর-একটি প্রতিষ্ঠান, 
তার নাম “কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন”, বা সংক্ষেপে, 'সারম্বত সমাজ' ৷ এর 
প্রথম অধিবেশন হয় ২ শ্রাবণ ১২৮৯ (১৭ জুলাই ১৮৮২)-- ৬নং দ্বারকাঁনাথ 
ঠাকুর গলিতে 

দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্তে তিনি বিবিধ কাজে আত্মনিয়োগ 
করেছেন, সেসকলের উল্লেখ পরে করছি । সাহিত্য-বিষয়ক কর্মোগ্যমের কথা 
যখন আরম্ভ হয়েছে, সৃতরাঁং সেই প্রসঙ্গে এই কলিকাতা সারম্বত সম্মিলনীর 
কথা বলে নেওয়াই সম্ভবত সমীচীন । এই সম্মিলনী-স্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল তিনাট-_ ১. বঙ্গভাঁষার অভাঁবমোচন, ২. বাংলা গ্রস্থাদির আলোচন! 
করে বাংল! সাহিত্যের উন্নতিসাধন এবং সাহিত্যরচনায় উৎসাহবর্ধন, ৩. 
সাহিত্যের অন্রাগীদের পরস্পরের মধ্যে সখ্য স্থাপন । 

এই সন্মিলশী-গঠনের কল্পনা জ্যোতিরিজ্্রনাথের মাঁথায় উদয় হওয়৷ মাত্র 
তিনি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে পরামর্শ নিতে 
যাঁন। বিদ্াসাগর মহাশয় বলেন, “তোমরা বড়মাছষের ছেলে, কোনো? 
বদ্খেয়ালি না করিয়া এইসব লইয়া যদি সময় কাটাও তো! সে ভালোই । 
কিন্ত, বাবা, একটা কথা আমি তোমাদের বলিয়। দিতেছি । বড় বড় হোমরা- 
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চোমরা লোকদের ইহার মধ্যে লইও না__ তাহা হইলেই সব মাটি হইয়া 
যাইবে ।”৯ 

বাল্যকালের এ ঘটনার কথ! রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট মনে ছিল, তিনি এর বৃত্তান্ত 
লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর জীবনস্থতিতে । 

হোমরা-চোমরাদের এর মধ্যে নিতে বিদ্যাসাগর মহাঁশয় নিষেধ করে- 
ছিলেন, অনেক দেখে ও অনেক ঠেকেই সম্ভবত তিনি এই পরামর্শ দিয়েছিলেন । 
কিন্তু ছোটরা কোনো-একটা কাজে নামার সময়ে বড়দের সহায় রূপে চায়ই। 
স্ৃতরাং হোমরা-চোমরাদের নিতেই হল। রবীন্দ্রনাথের মতে, “রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র 
সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভ1।”*-_এমন লোককে ছাঁড়া গেল 
না। তিনি হলেন সভাপতি এবং রবীন্দ্রনাথ হলেন অন্যতর সম্পাদক । 

সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ এই সন্মিলনীর প্রথম অধিবেশনের যে বিবরণ রচনা 
করেন রবীন্দ্রসদনে তা রক্ষিত আছে, তার থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করি-_ 

“অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে বর্তমান বধের জন্য নিম্নলিখিত 
ব্যক্তিগণ সমাজের কর্মচারীরূপে নির্বাচিত হইলেন-_ 

সভাপতি । ভাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র 

সহযোগী সভাপতি । শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

ডাক্তার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর । শ্রীঘ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

সম্পাদক । শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন। শ্রীরবীন্দত্রনাথ ঠাকুর ।”১* 

স্থির হয়, বিদ্যার উন্নতিসাধন করাই এই সমাঁজের উদ্দেশ্ত । তার পরে 
অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে কয়েকটি নামের মধ্য থেকে প্রতিষ্ঠানটির 
নাম ঠিক হয়--সারস্বত সমাজ । বঙ্কিমচন্দ্র এর নাম প্রস্তাব করেট লেন 
আকাডেমি অব বেঙ্গলি লিটারেচর, অর্থাৎ যাঁর বাংলা করা যেতে পারে, 
বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। তখন এই বাংলা নাও গৃহীত হয় নি বটে, কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথ তার জীবনস্থৃতিতে বলেছেন, “বাংলার সাহিত্যিকগণকে একক্র 
করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার করনা জ্যোতিদাঁদার মনে উদ্দিত 
হইয়াছিল। বর্তমান সাহিত্য-পরিষৎ যে উদ্দেশ্ত লইয়া আবিভূ্ত হইয়াছে 
তাহার সঙ্গে সেই সংকল্লিত সভার প্রায় কোনো অনৈক্য ছিল না ।” 

ভৌগোলিক পরিভাঁষা নির্ণয়েই এই সমাজ প্রথম উদ্যোগী হয়। পৃথিবীর 
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সমস্ত দেশের নাম সেই-সেই দেশে ষে ভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে তান্যায় 
সেইসব দেশের নাঁম লিপিবদ্ধ করাঁর সংকল্পও এই ভার ছিল। এই ভৌগোলিক 
পরিভাষা রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই সমাঁজের সভাপতি ১২৮৯ সালের 
১৭ অগ্রহায়ণ তারিখের অধিবেশনে এইরূপ প্রস্তাব করেন যে, বিভিন্ন গ্রন্থকার 
তাঁদের প্রণীত ভূগোঁল বইতে নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী শব্ধ ব্যবহার করে 
থাকেন, মানচিত্রেও এইরূপ রীতি অন্ুস্থত হয়ে থাকে । এইসব অসামগ্রস্তের 
দরুন শিক্ষার্থীদের বিশেষ অস্থৃবিধা হয় । এর বিস্তর দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে পরিভাষা 
রচন! কতটা প্রয়োজন তা বিবৃত করা হয়। এইজন্য সভায় স্থির হয় যে, 
কয়েকজন সভ্য দ্বারা একটি সমিতি গঠিত হোঁক, প্রথমত তাঁরা পরিভাষা 
সম্বন্ধে একটা মীমাংসায় উপনীত হয়ে সাধারণ সভায় তা পেশ করবেন। এই 
সমিতি গঠিত হয়, তার সভ্য মনোনীত হন-_ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দবিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, কালীবর বেদাত্তবাগীশ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সপ্তীবচন্্ চট্টোপাধ্যায়, 
চন্দ্রনাথ বস্থ, হেমচন্দ্র বিগ্যারত্ব, হরপ্রসাদ শাস্ত্ী। 

এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বস্তুর একটি পত্র এখানে উদ্ধার করা সমীচীন মনে 
হয়। সারম্বত সমংজর প্রস্তাব কতটা গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হত, এর দ্বারা 
তার কিছুটা আর্তাস পাঁওয়া যেতে পারে ।__ 

৪ আষাঁড় [১২৯০ ?] তারিখ সম্বলিত দেওঘর থেকে পারস্বত সমাজের 
সম্পাদক মহাঁশয়কে ( রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ) লিখিত পত্রে বলা হয়-- 

“আপনার প্রেরিত “ভৌগোলিক পরিভাষা, বিষয়ক মুক্রিত প্রন্তাব 
পাইয়াছি। ব্যবহার উন্মত্ত মাতঙ্গ : তাহা! অঙ্কুশ মানে না। ব্যাকরণ ও 
শশী স্তর বসিয়। বসিয়া নিয়ম করেন, সে তাহা না মানিয়। হাস্ত করত প্রচণ্ড 
বেগে চলিয়। ষাঁয়। বিষ্তারূপ দেশের লোক লাধারণতন্ত্রের লৌক, কেহ কাহার 
কথা শুনে না। তাহাদিগকে বশে আন মুশকিল । [11016210112 ৬৪0০৪ 
চ1০,1 আমার অন্থরোঁধ এই, আমাদিগের সমাজকে ব্যবহারের নিকট 
অপমানিত না হইতে হয়। যেসকল পারিভাষিক শব্দ চলিয়। গিয়াছে তাহার 
প্রতি হস্তার্পন করা উচিত নহে? যথা, উপদ্বীপ প্রণালী যোজক অক্রজান 
উদজান প্রভৃতি; যেহেতু তাহার প্রতি হস্তার্পণ করিলে কেহ শুনিবে না। 
যেসকল অপগ্রয়োগ ভাষায় সবে চুকিতেছে অর্থাৎ ছুই-তিনখাঁনি বহিতে সবে 
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মুখ বাহির করিয়াছে তাহার প্রতি ক্ষমতা চালানো কর্তব্য । এতহ্যতীত 
যেসকল ইংরাজি বৈজ্ঞানিক শব্দ আমার্দিগের ভাষায় ঢুকে নাই কিন্ত পরে 
ঢুকিবার সম্ভাবনা তাহার প্রতিশবের অভিধান এই বেল করিয়া রাঁখিলে 
ভালো হয়। তত্র! ভাবী গ্রস্থকর্তাদিগের বিশেষ উপকার হইবে । আপনার 
প্রেরিত প্রস্তাবটিতে যেসকল নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে কোঁনে। 
স্থবোধ ব্যক্তি কিছুমাত্র আপত্তি করিতে পারেন না__ সেগুলি এত পরিপাটি 
হইয়াছে। কিন্তু তাহা অত্যন্ত প্রচলিত শব্দের প্রতি না খাটাইয়। অন্য প্রকার 
শব্দের প্রতি খাটাইলে ভালে! হয়। যখন ব্যবহার দ্রাড়াইয়াছে তখন আমর। 
কিরকুরিব? এবিষয়ে আমাদিগের হাত-পা বাঁধা । কোনো কোনো শষ 
উপযুক্ত নহে তাহা! আমি শ্বীকার করি। কিন্তকি করা যাইবে? £/751151 
00158101061] একটি উপসাগরের নাম, 01001006] শবে কেবলমাত্র জল যাইবার 
রাস্তা বুঝায়, তাহা এরূপ উপসাগরের প্রতি কখনে। খাটিতে পারে না। কিন্ত 
কি করা যায়? তাহা ইংরাজিতে পারিভাষিক হইয়া! পড়িয়াছে। এখন 
আর উপায় নাই। সেইরূপ যোজক প্রভৃতি শব জানিবেন। যোজক শবের 
পরিবর্তে এখন “স্থলসংকট” ব্যবহার করিতে গেলে ন্‌ বিছ্যাড়ম্বরস্থচক 
(9০0801610০ ) মনে করিবে | ইতি 
বশন্বদ 
শ্ীরবাজনারায়ণ বন্”* 

অসীম উৎসাহ নিয়ে কাজে নেমেছিলেন জ্যোতিরিকজ্্রনাথ। কিন্তু এর 
কোনো কর্মকর্তার মধ্যে তাঁর নাম নেই। নাম নেই, কিন্ত তিনি ছিলেন এর 
প্রাণ-ম্বূপ। যা নেই তা গড়ে তোলার প্রচ্তি তার আগ্রহের প্রমাণস্বরূপ 
দেখ! দিয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান । .। 

এই প্রতিষ্ঠীন-গঠনের পিছনে তাঁর অনেক চিন্তা ও সময় যে ব্যয়িত হয়েছে 
তারও প্রমাণ আছে। ২ শ্রাবণ ১২৮৭ তারিখে এর প্রথম অধিবেশ বসে। 
তাঁর পূর্বেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর খসড়া গঠনপ্রণালী সাধারণ্যে পেশ করেন। 
১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্য। 'ভারতী'তে তিনি “কলিকাত৷ সারন্বত সম্মিলন” শীর্ষক প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন। তিনি প্রথমেই ঘোষণা! করেন, “বঙ্গসাহিত্যান্থরাগী ও বঙ্গ- 
হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই বোধ হয় শুনিয়া আহলাদিত হুইবেন যে, কলিকাতা 
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সারম্বত সম্মিলন নামক বঙ্গ-সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-সংগীত প্রভৃতি বিষয়িণী একটি 
সমালোচনী সভা কলিকাতায় স্থাপিত হইবাঁর উদ্যোগ হইতেছে ।”১১ এই 
ঘোষণার পর তিনি এই সম্মিলনের অনুষ্ঠান-পত্র ও নিয়মাবলী থেকে কিয়দংশ 
উদ্ধৃত করে বলেন, “বিঘজ্জনগণের একত্র সম্মিলনের অনেকগুলি শুভফল 
আছে।” 

বিঘজ্জন-সমাগমেরই পরিণত অবস্থা, অথবা রূপান্তর, এই সম্মিলন ।--পরে 
অবশ্ঠ নামটি স্থির হয় সাঁরম্থত সমাঁজ। 

সাহিত্যান্ুরাগীদের মধ্যে মতের আদান-প্রদানে পরস্পরের মধ্যে সৌহম্য 
কৃষ্টি দ্বারা সাহিত্যের ব্যাপক উন্নতিসাঁধনই এই সমাজের উদ্দেশ্য । সেই 
উন্নতি কিভাবে সাধিত হতে পারে তার প্রস্তাবও উক্ত রচনায় পেশ করা 
হয়েছে-_ এখানে গ্রস্থাদি সমালোচিত হবে নিরপেক্ষ ভাঁবে। এইরূপ 
সমীলোচনায় রচয়িতারা তাদের দৌষ-ত্রটি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে যেমন তা 
সংশোধনে তৎপর হবেন, রচনার সৌকর্ধ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে উৎসাহিতও হবেন-_ 
এই হচ্ছে এই কার্ধের উদ্দেশ্ট । লেখকবর্গকে উৎসাহিত করার জন্যে যথোপযুক্ত 
সম্মান দেওয়ার টিবরও উল্লেখ করা হয়। এর শুভফল আছে-_ যদি বিচার 
ক্রটিশৃন্য হয়, €সই শুভফলের আশায়ই এই প্রস্তাব। এ ছাড়া, পাশ্চাত্য 
সাহিত্য অস্থশীলনের স্থবিধার জন্যে নৃতন কথা স্ষ্ি করে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ 
অভিধান রচনা ও বিদেশী ভাষার শব বাংল! অক্ষরে যাঁতে লেখা যেতে পারে, 
তাঁর জন্যে নৃতন অক্ষরের উত্ভাবন-_ জ্যোতিরি্্নাথের প্রস্তাবের মধ্যে বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। তাঁর কল্পনা ও পরিকল্পনা সংকীর্ণ পরিসরের 
মধ্যে বা সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বাংল! ভাষার ও সাহিত্যের 
আয়তন বৃদ্ধি করার জন্যে তিনি স্নিরদিষ্ট একটা প্ল্যান তৈরি করে নিয়ে তবে 
নেমেছিলেন এই সংস্থাটি গঠনের কাঁজে। তিনি ষে প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত 
হয়েছিলেন সেই প্রস্তাব তিনি পরিষ্কার ভাঁবে ব্যাখ্যা করে স্থধীসমাজের দৃষ্টি 
তার দিকে আকুষ্ট করেন। বাংলা সাহিত্যের উন্নতিসাধনের জন্যে তীর ব্যগ্রতাঁর 
লক্ষণ এতে প্রকাঁশিত হয়েছে অতি পরিচ্ছন্নভাবে। 

তিনি সাহসের, সঙ্গে এই প্রস্তাব নিয়ে যখন উপস্থিত হলেন তখন নিশ্চয় 
আশ! ছিল যে, তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হবে। কিন্তু সাহসের সঙ্গে 
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সংশয়ও তার ছিল। উপসংহারে তাই তিনি বলেছেন, “সভার স্থায়িত্বের প্রতি 
এখন কেবল একটি মাত্র সংশয় আছে । আমাদের সাহিত্যসংসারে অনেকগুলি 
দলপতি। প্রায় সকল দলপতিই একস্থানে সমবেত হইয়াছেন ; এক্ষণে যদি 
তাহারা ক্ষুদ্র দলারদদলির ভাব ত্যাগ করিয়া, নিজের ক্ষুদ্র অভিমান বিসর্জন 
করিয়া, উৎসাহের সহিত এক-হৃদয়ে সরত্বতীর সেবায় নিযুক্ত হন তবেই সারম্বত 
সশ্মিলনের পক্ষে মঙ্গল, নচেৎ যে আয়োজন করা হইতেছে সে কেবল 
বাঙালির আঁর-একটি কলঙ্ব-ধবজা স্থাপনের নিমিত্ত |” 

কিন্ত দলপতি সর্ককালেই আমাদের মধ্যে আছেন, এবং এইজন্য দলপতি 
সর্বকালেই আমাদের নিত্যনহচর ।) যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এই সারম্বত 
সমাঁজ প্রতিষ্ঠিত হল, সে উদ্ভমের ভার কেবল একজনের বহন করা সম্ভব নয়। 
এই সমাজের পরিকল্পনা জ্যোতিরিক্ত্রনাথের, তিনিই এর নায়ক, কিন্তু নেপথ্য- 
নায়ক ; কর্মকর্তাদের মধ্যে তীর নাম নেই। সভাপতি রাঁজেন্দ্রলাঁলই প্রায় সব 
কাজ করতেন। কিন্তু দশের কাছে যা সোজা, একের পক্ষে তা বোঝা । 
কিন্তু কর্মীপরিষদে অন্যান ধাদের নাম আছে তীদের সকলকে কা্ক্ষেত্রে পাওয়া 
যায় নি। “বদ্ধিমচন্দ্র সভ্য হইয়ীছিলেন, কিন্তু তাহাকে সমর কাজে যে পাওয়া 
গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না ।”--এ কথা রবীন্দ্রনাথ তী্ক, 'জীবনস্থতি'তে 
উল্লেখ করেছেন, এবং জ্যোতিরিন্ত্রনাথও স্বীকার করেছেন ষে, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ না করে হোমরা-চোমরাদদের নিয়েই তারা কাজ আরম্ভ 
করেন, এবং তার পরিণাম ঈঈীড়ায় এই যে, “দুই-তিন অধিবেশন পর্যস্ত বেশ 
কাঁজ চালিয়াছিল-__ কিন্তু তাহার পরেই নানা ফারণে সভা! বন্ধ হইয়া গেল । 
বিগ্ভাপাগর মহাশয়ের কথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গেল ।৮* 

বঞ্কিমচন্দ্রের মত সাহিত্যরথী ও অন্তান্ত সাহিত্যান্ুরাগীদের নিয়ে তিনি ষে 
কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, এবং অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে ধার পরিকল্পনা তিনি 
পেশ করলেন 'ভারতী” পত্রিকায়, অনতিকালের মধ্যেই সে কাজে পরিসমাপ্তি 
ঘটল। পরিসমাপ্তি ঘটল বলা হচ্ছে বটে, কিন্তু তা বুঝি ঠিক নয়। মাটি তখন 
উর্বর ছিল না, বীজ তাই অঙ্কুরিত হতে পারে নি) কিন্তু অবশেষে সেই মাটি 
ঘখন সরস হয়ে উঠেছে তখন সেই অমর বীজটি মৃত্তিকার সেহরস লাভ করে 
অঙ্কুরিত হয়ে উঠল নৃতন নামে, সে নাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ্। 


৮০ জ্যোতিরিজ্্রনাথ 


আমরা উল্লেখ করেছি, বন্ধিমচন্্র সারস্বত সমীজের নাম প্রস্তাব করেছিলেন 
আযাকাডেমি অব বেঙ্গলি লিটারের, সে ঘটনা ১৮৮২ সালের জুলাই মাসের 
সারন্বত সমাজের প্রথম অধিবেশনে । তার কয়েক বছর পরে, ১৮৯৩ সালের 
(১৩০০ বঙ্গাব্দের ) জুলাই মাসে, কলকাতার গ্রে স্ত্ীটে রাজ! বিনয়রু দেব 
বাঁহাছুরের গৃহে স্থাপিত হল বেঙ্গল আাকাঁডেমি অব লিটারেচর । অচিরেই, 
১৩০১ বঙ্গাবে, আযাকাঁডেমির নাম ধদল হল, ইংরেজি নাম রূপান্তরিত হল বাংলা 
নামে, নাম হল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। 

বিদ্জ্জন-সমীগমের সঙ্গে কলিকাতা সারম্বত সশ্মিলনের কিছুটা সাদৃশ্য 
থাকায় এ ছুটির কথ! পর পর উল্লেখ কর] হল। কিন্তু ইতিমধ্যে জ্যোতিরিক্জ্রনাথ 
আর-একটি বৃহৎ ও মহৎ কাজে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। যে পত্রিকায় 
তিনি কলিকাতা সারস্বত স্মিলনের প্রস্তাব দাখিল করেন সেই “ভারতী” 
পত্রিক। প্রকাশ হচ্ছে সেই মহৎ কাঁজ। সে কাজ সারম্বত সম্মিলন ব৷ সারস্বত 
সমাজ স্থাপনের কয়েক বছর আগের ঘটনা । ভারতীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত 
হয় ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে, ইংরেজি জুলাই ১৮৭৭। 

জ্যোতিরিক্দ্রনীপ্ত, সর্বদাই তৎপর, সর্বদাই নূতন কোনে কাজে হাত দেওয়ার 
জন্যে ব্যগ্র। গোইজন্ে সামান্ত আলোচনাকে কেন্দ্র করে তিনি এক-একটা 
কাজের নিশান! যেন লাভ করতেন । একদিন তাঁদের তেতলার ঘরে রবীন্দ্রনাথ 
ও অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরীর সঙ্গে তিনি কথা বলছেন। কথায় কথায় ঠিক হুল যে, 
সাহিত্যবিষয়ক একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করতে হবে। যেমন কথা তেমনি 
কাজ। বড়দ! ধিজেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে তখনি এই সংকল্পের কথা জানাতেই 
দিজেন্দ্রনাথ তার সম্মতি দিলেন । 

এতে একটা বাধা যেন কেটে গেল, পথ বুঝি পরিষ্াঁর হয়ে গেল। পত্রিক। 
ষে প্রকাশিত হবে এ বিষয় স্থির হয়ে গেল অবিলম্বেই । কিন্তু সমস্যা দেখা 
দিল নাম নিয়ে। পত্রিকাটির কি নাম হবে। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'হ্প্রভাত' মাম 
করলেন, কিন্তু সে নাম জ্যোতিরিন্দ্রের ভালে! লাগল না, এই নামের মধ্যে যেন 
একটু স্পর্ধার ভাব আছে, যেম এই পত্রিকার দ্বারাই বঙ্গসাহিত্যের আকাশে 
স্প্রভাত আনা হচ্ছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অভিমত শুনে দ্বিজেন্্রনাথ স্পর্ধাহীন 
একটি নাম উল্লেখ করলেন--“ভারতী; | 
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জ্ঞানদানন্দিনী সতোন্দ্রনাথ জ্যোতিরিক্জনাথ কাদম্বরী দেবী 


কাদঘ্বরী দেবী | জ্যোতিরিক্দ্রনাথ-অঙ্কিত প্রতিকৃতি 





আঁয্গঠন ৮৯ 


বিভিন্ন কর্ষে আত্মনিয়োগ“তিনি করেছেন, বিভিন্ন প্রীতিষ্ঠান গঠন করেছেন 
কিন্ত কোনোটিরই আঁষু দীর্ঘ হল না। কিন্তু এই ভারতী-_ এই পত্রিকাটি: 
দীর্ঘজীবন লাভ করে জ্যোতিরিজ্্নাথের যাবতীয় কর্মের প্রতি আশীর্বাদ বর্ধণ 
করে গিয়েছে । 

এই পত্রিকাটি নিঃসস্তান জ্যোতিরিক্্রনাথের মানসকন্যা। জ্যোতিরিক্ত্রনীথ 
এবং তার সহধম্মিণী পত্রিকাটির ছিলেন যেন জনক-জননী। এটি প্রত্তত 
করেছেন জ্যোতিরিকন্ত্রনাথ, এবং একে লালন করেছেন কাদশ্বরী দেবী । 

“বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোঁতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির 
করিবার সংকল্প করিলেন”*-_ ভারতী প্রকাঁশকাঁলে রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত 
যোঁলো, কিন্তু উত্তরজীবনে তিনি বাল্যকালের এ ঘটনাটিকে এ ভাষায় স্মরণ 
করেছেন। আসলে দিজেন্্রনাথ সম্পাদক হলেও পত্রিকা প্রস্ততের দামিত্ব 
সম্পূর্ণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই । কেননা, বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের মত একখানি 
কাগজ প্রকাঁশ করার আঁকাজ্ফী থেকেই যখন এই পত্রিকার উদ্ভব, তখন এটিকে 
ঠিক নিজের মনের মত কর! চাই। বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয় ১৮৭২ সালে। 
তার পাঁচ বছর পরে ভারতীর উদয়। বঙ্গদর্শনের আধুদীর্ঘ হয় নি, কিন্ত 
ভারতী পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশিকাল টিকে ছিল |) সাহিতাগ্রচারে ও নৃতন 
লেখক স্থষ্টি করা'র দিক থেকে বঙ্গদর্শনের সঙ্গে ভারতী সাদৃশ্ত আছে-_ এদিক 
থেকে জ্যোতিরিন্রনাথের আকাঁজ্ষা পূরণ হয়েছে, কিন্তু বন্গদর্শনে ও ভারতীতে 
পার্থক্য এই যে, ভারতী লাভ করেছিল দীর্ঘ একটি জীন পত্রিকার ইতিহাসে 
এটি একটি স্মরণীয় ঘটন]। 

জ্যোতিরিন্্রনাথের ইচ্ছার জোর ছিল, ১ করন না চারি 

হয় ছ্বিজেন্্রনাথ বলেছেন, “জ্যোতির ঝেণক হইস্কু একখান নৃতন মাসিক- 
পত্র বাহির করিতে হুইবে। আমার কিন্তু ততট$ ইচ্ছা ছিল না । আমার 
ইচ্ছা ছিল তন্ববোধিনী পত্রিকাকে ভালো করিয়া জণকাইয়া তোলা বাক। 
কিন্ত জ্যোতির চেষ্টায় ভারতী প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের মত 
এরথানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকে সম্পাদক 
হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। গ্মাত্ি কিন্ত নামটুকু দিয়াই 
খালাস । . কাগজের দমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল ।”১২ 


৮২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


সবই জ্যোতির। জ্যোতির পরিকল্পনা, জ্যোতির ইচ্ছা, জ্যোতির ঝোঁক। 


সম্পাদক-নির্বাচন জ্যোতির। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর । 

সবই জ্যোতি। কিন্তু পাদপ্রদ্ীপের সামনে জ্যোতি নাই। জ্যোতির 
আঁসন সাজঘরে । নাঁটককে পুরোঁদস্তর নাটকীয় করা চাই, তার প্রতিটি 
খুঁটিনাটি ব্যাপারের উপর তীস্ক নজর রাখা চাই; এককথায় আয়োজন যাতে 
সর্বাঙ্স্ন্দর হয় তার জন্যে যথোচিত পরিশ্রম দিতে হবে বলে নিজেকে প্রস্তত 
', রাখা চাই) এইজন্তে নিজ অঙ্গে সাজ না চাঁপিয়ে তিনি অন্তরালে রইলেন 
_ নিজন্ব পোশাক পরে । এখানেও তিনি নেপথ্যনায়ক | 

তারতী প্রকাঁশের ব্যাপার নিয়েই নৃতন বন্ধুলাভ হল জ্যোতিরিন্্রনাথের । 
তিনি হচ্ছেন বাংলা সাহিত্যের “ভোরের পাখি বিহারীলাল চক্রবর্তী । 
পত্রিকাটির নাম স্থপ্রভাত রাঁখা হল না,কিস্তু এ বুঝি সত্যিই সুপ্রভাত নিয়ে এল) 
কেননা! এরই সঙ্গেলঙ্গে এসে উপস্থিত হলেন এই নূতন কবিটি গলায় নতুন গাঁ 
নিয়ে, বঙ্গসাহিত্যে নিশিভোৌরের ঘোষণা নিয়ে । ভারতীর জন্যে লেখা জোগাড় 
করার জন্যে জ্যোতিরিক্্রনীথ এঁর গৃহে প্রায়ই যেতেন, সেই স্থত্রে তাদের মধ্যে 
সৌহার্দ নিবিড় হয়উঠল। বিহাঁরীলাল তখন খ্যাতিমান কবি। 

ঠাকুরপরিবাঁরে তার মরধাদা যথেষ্ট । কয়েক বত্সর পূর্বে, ১৮৭৪ সালে, 
আর্ধদর্শন পত্রিকায় বিহাঁরীলালের সারদামঙ্গল প্রকাশিত হয়েছে । জ্যোতিরিন্দ্র- 
নাথের স্ত্রী কাঁদগ্বরী দেবী এই কাব্যের মাধুর্ষে মু, এর অনেকটা অংশ তাঁর 
মুখস্থ। তিনি কবিকে নিমন্ত্রণ করে মাঝেমাঝেই খাওয়াতেন এবং'নিজের 


". হাতে একখানি আসন১* বুনে কবিকে উপহার দেন, তাতে সারদামঙ্গলের 


প্রথম সর্গের কয়েক ছত্র বোন] । 
পত্রিকাঁটিকে কেন্দ্র করে গৃহে সাহিত্যিক জানালার 
পরিবারের পুত্রকন্ারা এতে তাদের নিজনিজ যোগ্যতা নিয়ে উপস্থিত। 
রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচনা করে বাংল! সাহিত্যের একটি নৃতন দ্বার 
উদ্ঘাটন করেছেন। কবির জীবনের প্রথম গল্প “ভিখারিণী' ভারতী পত্রিকার 
গ্রথম সংখ্যায় পত্রস্থ হয়, ছিতীয় সংখ্যায় গল্পটি সমাপ্ত হয়। বাংলা সাহিত্যের 
এই নৃতন বন্তটি পরিবেশিত হয় তা হলে এই পত্রিকারই মারফত। 
কিন্তু দেইটেই সব কথ! নয়। জ্যোঁতিরিজ্্রনাথের সর্ববিধ চিস্তার বাহন 


হয়েছিল এই ভারতী | সামান্য কয়েকপ্রকাঁর কাঁজের মধ্যে তিনি নিজেকে 
আবদ্ধ রাখতে পারেন নি, সহন্রপ্রকার কাঁজের মধ্যে নিজেকে মগ্ন করার 
অভাঁবনীদ্ব প্রতিভার তিনি আধার । 

দেবী-ভারতীর বন্দনা করার জন্তে তিনি যেন স্থাপন করেছিলেন এই 
বেদী । এই বেদীমূলে বসে তিনি নীরবে ধ্যান করেছেন, এবং সেই ধ্যানের 
বারা যে জ্ঞান অজিত হয়েছে তা সর্বসাধারণকে দান করার জন্যে তা অর্পণ 
করেছেন এই ভাঁরতীতেই। তার বহু রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছে । 

ভারতী প্রকাশের কথা ওঠে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরীর সঙ্গে নানা 
প্রকার কথ! বলতে বলতে, এ বিষয় আমর আঁগেই লক্ষ্য করেছি । অক্ষয়চন্জ 
ভারতীর সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁর পত্বী বিবিধ গ্রন্থরচয়িত্রী 
শরৎকুমারী চৌধুরানী, সেই আমলের একটি স্থৃতিচিত্র রচনা করেন-- ১৩২৩ 
সালে শ্রাবণ মাসে ভারতীর চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে তা রচিত। 
পত্রিকাঁটিতে লেখক হিসাবে ছাড় অন্যভাবে জ্যোতিরিক্রনাথের নামের উল্লেখ 
নাই। কিন্তু তিনিই পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং অশেষ দেহে একে লালন 
করেন-_ এ কথা সর্বজনবিদিত হলেও তেমন স্থপ্রতিষ্ঠিত যেন নয়.। শরৎকুমারী 
.চৌধুরানীর উক্ত রচনা থেকে ভারতী পত্রিকায় জ্যোতিরিন্্নীথের কি ভূমিকা 
ছিল তা৷ বিশদ ভাবে জানা যায়। শরৎকুমারী, লিখেছেন, “যদিও শ্রীযুক্ত 
জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামটি কখনোই প্ারতী”র সম্পাদকীয় স্তস্তে 
প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে “ভারতী”: +জ্যোতিবাবুরই মানসকন্া! | 
আমি পঞ্জাব হইতে আসিয়া শুনিলাম যে একথানি: 'ঘাসিক পত্রিক! প্রকাশের 
কল্পনাজন্ননা চলিতেছে ; প্রবন্ধার্দি” রচিত ও গৃহীত হইবার আয়োজন 
হইতেছে। একটি হল্দে রংএর বাস্স হইল 'ভাকতী'র ভাগ্ডার ) প্রথমে সেটি 
জ্যোতিবাবুর কাছেই থাকিত।*-সে সময়ে প্রত্তি রবিবারে জ্যোতিবাবু ও 
রবীন্রনাথ ভারতীর ভাগ্ডার লইয়া আমাদের বাঁড়িতে [ মানিকতলা! দ্বীট 7 
আনিয়! “ভারতী” সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও পরে তাহাকে [ অক্ষয়চন্জ 
চৌধুরী লইয়া ৬ব্হারীজাল চক্রবর্তী মহাশয়ের বাঁটীতে যাইতেন এবং সেখান 
হুইতে জৌড়া্সীকো ফিরিয়া! ঘাইতেন।.* কোনো, কোনো দিন বৈকালে 


৮৪ .- জ্যোতিরিজনাথ . 
৮জানকীবাবুর [্‌ জানকীনাথ ঘোষাল ] রামবাগনিন্থ বাড়িতে যাইতা-- 
' পেখানে ন-বৌঠাকুরানী, নতুন বৌ [ কাদস্বরী দ্বেবী 7 জ্যোতিবাবুঃ 'রবিবাবু , 
প্রভৃতিও আসিতেন ।**সকলে মিলিত হইলে “ভারতী জন্য রচিত নৃতন' 
: প্রবন্ধাদি পাঠ, আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের গান হইত, পরে আহারাদি সমাপনাস্তে 
কাড়ি ফিরিতে রাত্রি দশ-এগারোটা বাজিয়া যাইত ।.*দেখিতে দেখিতে শ্রীবণ 
মাসে একদিন “ভারতী, প্রকাশিত হইল ।** পৃজনীয় শ্রীযুক্ত ছিজেন্্রনাথ ঠাকুর 
হইলেন সম্পাদক 1৮১, 
যে পত্রিক1 দীর্ঘকাল ধরে বহু প্রতিভাবান সাহিত্যিক-সাহিত্যিকার রচন। 
প্রকাশ করে বঙ্গভারতীর সেবায় নিযুক্ত ছিল, এই ঘরোয়। চিত্রটি থেকে তার 
প্রাথমিক উদ্যোগের ও উদ্যোক্তার হ্থস্পষ্ট পরিচয় পাঁওয়া যায়। নিলিগুভাবে 
বসে বসে প্রাপ্ত রচন। ছাপাখানায় পাঠিয়ে পাঠিয়ে মাঁসান্তে একটি করে কাগজ 
বের করা-_ ঠিক এরকম মনোভাব নিয়ে এ পত্রিক| বের হম্ম না। এর পিছনে 
নিষ্ঠা ছিল, চেষ্টা ছিল; ' প্রকৃত একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করতে হলে 
সাহিত্যের প্রতি যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধ। থাক] দরকার, তাঁও অবশ্তই ছিল। একটি 
কল্পনাকে রূপ দেবার জন্তে সীমান্ত শৌখিন বিলাসিতা থেকে যে পত্রিকাটির 
জন্ম 'নয়, তাও পরিষ্ীরতাবে দেখা যাচ্ছে এ চিত্র থেকেই। গৃহে গৃহে গমন ও 
গবেষণা, আলোচনা ও বৈঠক-- সকলের অভিমত জেনে নিয়ে এবং সকলের 
পরামর্শ নিয়ে ভাঁরতীকে অলংকৃত করাবি জন্ে স্বর্ণকারের এ যেন স্বর্ণসন্ধান | 
পতির পুণ্যেই সতীর পুণ্য বটে, কিন্তু পতির উদ্যোগের পিছনে সতীর 

প্রেরণ? যদি থাঁকে, সৃতীর পক্ষে সেটি স্বোপার্জিত পুণ্য । কাঁদম্বরী দেবী সেই 
পুণ্যবতী। “ভারতী” বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই উৎসাহের সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছিল তীর পত্বীর সহযোগিতা । বাংলাদেশ যাঁকে মনে ন! রেখে হতভাগ্য" 

কব্েছে, তিনিও যে ভাগ্যবান ছিলেন, শরৎকুমারী তারও সামান্য বর্ণনা 

দিয়েছেন, বলেছেন, “ফুলের তোঁড়ার ফুলগুলিই সবাই দ্বেখিতে পাক্ষ, ম্বে 
 স্বাধদে তাহা বাঁধা থাকে তাহান্স অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি, 
' পঙ্সিকারের গৃহলক্ষী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিজ্ছনাখথ ঠাকুরের পত্বী ছিলেন এই বীগ্ষন $ 
বাঁধন ছি'ড়িল [ কাঁরশ্বরী দেবী, মৃত্যু ১৯ এপ্রিল ১৮৮৪] ভারকীর সেবকেনা, 
আর ছুল তোঁলেন'না, মালা খীথেন না, জয়ী ধুলায় মলিন.1*+* . 


আত্মগঠন | ৮ 

সাহিত্যান্থরাগী এই মহিলার তিরোধানের পরই পত্রিকার পরিচালকের 
_- জ্যোঁতিরিন্্রনাথও তীদের অন্যতম-_ স্থির করলেন পত্রিকা আর প্রকাশিত 
হবে না। সম্পাদক ঘিজেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী পত্রিকায় ঘোষণা করলেন 
“ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না ।* 

কিন্তু প্রকাশ রহিত হল ন!। ত্বর্ণকুমাঁরী দেবী দায়িত্ব গ্রহণ করে “ভারতী”- 
প্রকাশে আত্মনিয়োগ করলেন । 

জ্যোতিরিক্ত্রনাথের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর পত্বীর সম্বন্ধে এই 
কথাটুকু না বললে চিত্রটি সম্ভবত অসম্পূর্ণ থাকত । কিন্ত চিত্র সম্পূর্ণ হল বটে, 
কিন্তু পত্বীবিয়োগে জ্যোতিরিজ্জের জীবন বুঝি অসম্পূর্ণ হয়ে গেল। তাঁর 
জীবনে একট? বড় রকমের ফাঁক এসে গেল। 

কর্মপ্রাণ মাছষ সে ফাক পূরণে সিদ্ধহস্ত। অবিলম্বে আমরা তাঁকে পাই 
নৃতন কর্মে আত্মমগ্ন । পত্ঠীবিয়োগের পর এক মাস কয়েক দিন মাত্র গত 
হয়েছে, বরিশালে হ্বদেশী স্তিমার পরিচালনায় রত হয়েছেন জ্যোতিরিজ্রনাথ 
*( ২৩ মে ১৮৮৪ )। 


১ দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর, 'গীতাপা্ 

২ ্রীমন্তগবদ্গীতারহন্স অথব। কঙ্যোগশান্ত্র : বালগঙ্গাখর টিলক -কৃত 'গীতারহন্ত' নামক 
মরাটি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ | প্রকাশ ১৯২৪ 

৩ মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিকন্্রনাথ' 

জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর, “পিতৃদেব সম্বক্ষে আমার তি, প্রবাসী ১৩১৮ মাঘ 

ভারত-সংস্কারক” সংবাদপত্রের ২৪ এপ্রিল ১ সংখ্যায় সভার প্রথম অধিবেশনের 

বিবরণ প্রকাশিত হয় । ভ্র০ ব্রজেন্্রনাথ বদ্দ্যো্রীধ্যায়, “সেকালের কথা”, প্রধাসী 

১৩৪০ জ্যোষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪৮৪ ্রন্থপরিচয়। সাহিত্যসাধক 

চরিতসালা ৬৮। 

৬ এই তাঁরিখটি উদ্ধার করেন ডক্টর প্রাস্তকুমার সেন1 : ত্র বিশ্বভারতী পব্জিকা, দ্বিতীয় বর্ষ 
দ্বিতীয় সংখ্য। 

৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনম্থৃতি' 

রবীন্দ্রনাথ শ্তার জীবদস্মৃতিতে বলেছেন, “আমি ধিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর একবায় 

এই সম্মিলনী আঙ্ুত হইয়াছিল, ইহাই শেষবার |” রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফেরেন 


০০ 


রি 


ডি 


জ্যোতিরিক্্রমাথ 


১৮৮ সালের ফ্রেব্রয়ারি মালে; তৎপরে, ১৬ই ফাল্গুন ১২৮৭ (১৮৮১), সমাগমের একটি 


| অধিবেশন হয়-- বাল্সীকি প্রতিভ1. অভিনীত হয়। £পর 'কালম্গয়।' অভিনীত হয় 


১১ 
৯৭ 


১৪ 


১৮৮২ সালের এক অধিবেশনে । সুতরাং ভীর প্রথম বিলাত-প্রতাগমনের পরই এর 
শেষ অধিবেশন নয় । | | 
বসভ্ভকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিক্তরনাথের জীবনম্থৃতি' 

শ্লরীনিমলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, “রবীন্রনাথ ও সারম্বত নমাজ”, বিশ্বভারতী পত্রিক1, দ্বিতীয় বর্ষ, 
দ্বিতীয় সংখ্য। | 

জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর, “প্রবন্ধমঠীরী' 

বিপিন্বিহ্বারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ", ছ্িতীর পর্যায় 

আননটির না 'সাধের আসন? | বঙ্গীয়-সাহিত্য-পর্িষদে এটি রক্ষিত আছে। 
বিহারীল।ল উত্তরকালে এই আসনটি উপলক্ষ্য করে কাব্যরচন! করেন, সে কাব্যের 
'সাধের আসন? | কাব্যের ভূমিকায় তিনি লেখেন, “কোনো সঙ্গ।স্ত সীমস্তিনী আমার 
সারদামঙ্গল পাঠে সন্তষ্ট হইয়| চারি মাস যাবৎ শ্বহস্তে বুনিয়৷ একখানি উৎকৃষ্ট আসন 
আমাকে উপহার দেন ।**সেই আসনদাত্রী দেবী এখন জীবিত নাই | ** এই ক্ষুদ্র খণ্ড- 
কাব্যের উপহাত আমনের নামে নাম রহিল “সাধের আসন" 1» 

ভারতীর ভিটা”--রচনা আধাঢ় ১৩২৩। বিশ্বভারতী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্য। |* 


নাট্যশালাস্থাপন ও নাট্যাভিনয় 


বাংলাদেশে নাট্যশালা প্রথম স্থাপিত হয় ১৭৯৫ সালে এক বিদেশীর দ্বারা-_ 
তীর নাম হেরাঁসিম লেবেডেফ | এই রুশ ভদ্রলোক কয়েক বছর পরেই এ দেশ 
ত্যাগ করেন, কিন্তু তিনি একটি কীতি রেখে গেলেন, বঙ্গদেশে তিনি নাট্যালয়ের 
সত্রপাত করলেন ।. তাঁর এই নাট্যশালায় অভিনয় করতেন এই দেশের 
লোকেরাই । কিন্তু ষেহেতু এর প্রতিষ্ঠাত৷ দেশী লোক নন, এই জন্তে একে পুরো 
দেশী প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। 

তার পর কিছুকাল গত হয়, এ দেশে নাটযালয় আর গ্রতিচিত হয় না। 
১৮২৬ সাল পর্যস্ত এইরূপ অবস্থার বিষয় জানা যায়, এ সময় “সমাঁচারচন্দিকা 
বাংলায় নাট্যশাঁলার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন) & 

অবশেষে তেমন পাঁকাঁপোক্ত ভাঁবে নাঁট্যশাঁল। প্রতিষ্ঠিত না হলেও দেশের 
বিভিন্ন স্থানে শখের দলের নাট্যাভিনয় হতে থাকে । খেউড় বা কবিগান দ্বারা 
চিত্তবিনোদনে বীতন্পুহ হয়েই ক্রমশ শখের দলের উৎপক্তিহতে আন্ত করে। ' 
এবং ধীরে ধীরে নাট্যাঁলয়-গঠনের জন্য স্থধী ও ্ী মহলে উংসাহের সঞ্চার 
দেখা যাঁয়। | 
এ আমলে আমর! যে জিনিসের অভাব ্ করি, দে আমলে সেই 
জিনিসের প্রাচুর্য ছিল। সে জিনিসটি হচ্ছে শখ 1: শখ না হলে সেকালে সুখ 
ছিল না। সেইজন্তে সেকালের মান্থীষের জীবনধাঁরণের নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে 
যেমন পাওয়া যায় ঘুঁড়ি-ওড়ানো, বুলবুলির লড়াই, (তমনি আরও একটা দিকও 
আছে) যেমন নাঁচগান আমোদপ্রমোদ নাটকাতি় | এই রকম শৌখিনতার 
অনেক গল্প আছে। এসব জানার কথা আমাদের নয় জাঁনীর কোনো উপায়ও 
সম্ভবত থাঁকত ন!। কিন্তু ভাগ্যন্রমে সেকালের মাহ্ষ ধার! একাল অবধি বেঁচে 
ছিলেন, তাঁরা তাঁদের জীবনমায়াহ্ছে তীদের বাগ্যকালের স্ৃতির কথা বলতে 
গিয়ে এমব কথা আমাদের জানিয়েছেন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১- -১৯৫১) তীর সিনা ও “জোড়ার্সীকোর ধারে? 
ধইতে এসব কথা আছে।. | 


অবনীন্ত্রনাথের পিতা 'গুণেন্রনাথের কথা! আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। 
ইনিই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবিধ প্রকার শখের সঙ্গী ছিলেন । 

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, “শিল্প জিনিসটা কি, তা বুঝিয়ে বলা বড় শক্ত। 
শিল্প হচ্ছে শখ । যাঁর সেই শখ ভিতর থেকে এল সেই পারে শিল্প স্টি .করতে, 
ছবি আঁকতে, বাঁজনা বাজাতে, নাচতে, গাইতে, লা লারা 
বল।”' 

অবনীন্দত্রনাথের উক্তি যদি আমর! মানি, তা হলে আমাদের মাঁঘতে হবে-_ 
জ্যোঁতিরিন্্রনাথ ছিলেন একজন সেরা শৌখিন লোক । তিনি উল্লিখিত শিল্পের 
প্রায় সব-কয়টাতেই তার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে গিয়েছেন । 

সেকালের মানুষের মনে এই শখ ছিল বলে ধীরে ধীরে বাংলাদেশে শখের' 
নাট্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল-_- কলকাতা শহরে ও মফম্মলে | গত শতকের মধ্যভাগে 
কলকাতার নাট্যজগতে নবজীবনের স্ত্রপাত হল। বাংলা নাটকের অভিনম্ব 
আরত্ত হল সাতুবাবুর বাঁড়িতে। এই উৎসাহের পূর্ণ বিকাশ ঘটল বেলগাঁছিয়া। 
মাট্যশালা প্রতিষ্ঠায়। এই নাট্যশালায় অভিনীত হুল মাইকেল মধুস্দনের 
'শঙিষ্ঠা' । এ ঘটনা ১৮৫৯ সালের । তার পর পাথুরিয়াঘাটাঁয় ও শোভাবাজারে 
নাট্যশালা স্থাপিত হয়। শোঁভাবাঁজারে মাইকেল মধুক্দনের “একেই কি বলে 
সভ্যতা প্রহসন প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৫ সাঁলের ১৮ই জুলাই । 

এর পরের উল্লেখযোগ্য নাট্যশীল! হল জোড়ার্সীকো নাট্যশালা। এটি 
.ক্ল্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে গঠিত হয়। একাজে তার সহযোগী ছিলেন 
গপেজনাথ ও সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় । গোঁপাঁল উড়ের যাত্রা শুনেই 
জ্ম্যোতিরিক্্রনাথের মনে একটি নাট্যশাল! প্রতিষ্ঠার সংকল্প জাগে । 

শখের কথা আমরা বলেছি। তখন শখ ষোলো-আনা । বাড়িতে গান- 
রাজন। লেগেই আছে । বড় বড় গাক্কদের জোঁড়ার্সীকোর বাড়িতে আবশিক্গ 
দেওয়া হত। জ্যোতিরিন্্রনাথ তখন পংগীতচর্চাতেই বেশির ভাগ লমদ্ব 
কাটাতেন। নাটক অভিনয় করার দিকেও প্রবল বেক ছিল। অভিনয্- 
ব্যাপারে সঙ্গী গুণেম্নাথের অঙ্থরাগ হথেষ্ট। তারা ছুইন্ধনে মিলে বাঁড়িতেই একটি 
নাট্যগোঠী স্থুটি..করলেন। অভিনয় সংক্রান্ত বিবিধ কাজের জন্তে তৈরি হল, 
একাটি কমিটি, তার নাম দেওয়! হল কমিটি অব ফাইভ 3 অর্থাৎ এ হন্স মাটকেনর 


মাট্যশালাস্বাপন ও নাট্যাভিনয় ৮৯ 


এক পঞ্চায়েৎ। এর পাঁচজন সভ্য হলেন-_ কৃষ্ণবিহাঁরী সেন, অক্ষয়কুমার 
'চৌধুরী, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, গুণেজ্জনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিজ্্রনাথ। 
এই সময়ে তাঁরা একটা ক্লাবও গড়েছিলেন, নাম ঈটিং ক্লাব (5৪06 ০18)। 
ক্লাবের কাঁজ ছিল পাঁলা করে একএএক জনের বাঁড়িতে খাওয়া । সে-তোজের 
আয়োজন বেশি ছিল না। লুচি কচুরি সন্দেশ ইত্যার্দিই খাওয়া হত। এও 
একরকমের শখ । 
কুষ্ণবিহারী হলেন কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতী। ইতিপূর্বে তিনি “বিধবা- 
বিবাহ" নাটকে অভিনয় করেন। নাটকটির প্রথষ অভিনয় হয় মেক্রোপলিটন 
'িয়েটরে ১৮৫৯ সালে, কেশবচন্দ্র ছিলেন রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ । সম্ভবত কৃষ্ণবিহাঁরী 
এই অময়েই অভিনয় করেন। তিনি অভিনয় জানেন, সুতরাং জ্যোতিরিজ্জ- 
নাঁথের এই দলের তিনিই হলেন অভিনয়শিক্ষক। এ ঘটনা ১৮৬৫ সাঁলের। 
'জ্যোতিরিক্্রনাথের বয়স তখন ষোলো । সেই সময়ে তীর উদ্যোগে গ্রতিষিত 
হল এই নাট্যশাল।। এই নাট্যশালাই ইতিহাস-তুক্ত হয়েছে 'জোড়া্সাকো 
নাট্যশালা” নামে। 
তাদের সেই ছেলেখেলার-_ সেই অদ্ভুত নাট্যের-_ খরিণতি এখানে ।__ 
ও কথা আর বোলে। না, আর ঘোঁলে। না, 
বলছ, বধু, কিসের বৌঁকে-__ + 
সেই গানের অন্তত্তলের বৌকটি কোথায় তা৷ বুঝি, জানা গেল এইবার । 
নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠার পর এখানে প্রথমে ঞ্মভিনীত হয় মধুস্দনের “কৃষ*- 
কুমারী”; জ্যোতিরিক্রনাথ স্ত্ী-ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন__ তিনি কৃকুমারীর 
মাতা অহল্য। দেবীর ভূমিকায় অভিনয় করেন তার পর মধুকুদ্নেরই প্রহসন . 
একেই কি বলে সভ্যতা” অভিনীত হয়। এই; নাটকে জ্যোতিরিক্দ্রনাঁথ গ্রহণ 
করেন পুরুষভূমিকা, তিনি সাজেন সারজন। 
স্ত্রী ও পুরুষ ব'লে নয়, ছুইটি চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। একটি হচ্ছে 
ন্েহমীল। মাতার, অপরটি একটি ফিরিঙ্গির-_ ধে বাংলায় কথা! বলতে পারে না, 
নর বুলি না-হিন্দি নাঁ-বাংল! না-ইংরেজি, যার মেজাজ সব লময় তিরিক্ষে। 
এই ছুই ধরণের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি অভিন্ব-দক্ষতাঁর পরিচয় দিতে 
.পেরেছিলেন। কেননা, প্ছুই বারই অভিনয় খুব ভাল হুইয়াছিল”*। 


৯০ জ্যোতিরিজ্রনাথ 


অভিনয়ে তাঁর এই দক্ষতার খবর আমরা পাই। এই সাফল্যের জন্কে 
কষ্ণবিহারীর শিক্ষকতা! অথবা অভিনেতার যোগ্যতা যা-ই কেননা দায়ী হোঁক, 
অভিনয়ে যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবণতা ছিল তা অবশ্যই বোঝা যায় । 

এঁদের উদ্যোগে গড়ে উঠল নাট্যশালা। ছুটি অভিনয়ও হল। কিন্ত 
একই নাঁটক বাঁর বার অভিনয় করা চলে না, বিশেষত এই শখের নাট্যালয়ে । 
স্তরাঁং নূতন নাটকের খোঁজ আরস্ত হল। 

অভিনয়োপযোগী অথচ লোঁকশিক্ষার অনুকূল উৎকৃষ্ট বাংল! নাটকের 
বিশেষ অভাব তারা অন্থুভব করতে লাগলেন । ঠাকুরবাড়ির গৃহশিক্ষক ও 
ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রধানশিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর শরণাপন্ন হয়ে তীরা 
সামাজিক নাটকের উপযোগী বিষয় নির্বাচন করে দেবার জন্যে তাকে অন্থরোঁধ 
জানালেন । তিনি বিষয় ঠিক করে দিলেন, এবং ঠিক হল নির্বাচিত বিষয়ে 
উতৎকষ্ট নাটক রচনার জন্যে সংবাদপত্রে পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দেওয়। 
হবে। বিষয় ঠিক হল তিনটি-_ ১. বহুবিবাহ, ২. হিন্দুমহিলাগণের দুরবস্থা, 
৩. পল্লীগ্রামের জমিদারদের অত্যাচার | 

প্রথম বিষয়টি সম্বদ্ধে নাটক রচনার জগ্তে ইপ্ডিয়ান ডেলী নিউজ'এ বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হয় ( ১৮৬৫ )। কিন্তু উপযুক্ত কোঁনো নাটক হস্তগত না হওয়ায় স্থির 
হল পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্বের ( ৯৮২২-১৮৮৬ ) উপর এই বিষয়ে নাটক 
রচনার ভার দেওয়া হোক । অপর দুইটি বিষয়ে নাটক রচনার জগ্ বিজ্ঞাপন 
দেওয়! হয় ১৮৬৫ সালের ১৫ই জুলাই তারিখের “ইও্ডিয়ান মিরর+ পাক্ষিক 
সংবাদপত্রে । 
_ বামনারায়ণ তখন বিখ্যাত নাট্যকার, নাটকরচনার জন্যে তাঁর খ্যাতি 
বিস্তৃত এবং নাটুকে রামনারায়ণ নামে তিনি তখন পরিচিত। “কুলীনকুলসর্বন্ব 
নাটক লিখে তখন তিনি ষশস্বী হয়েছেন । ঠীকুরবাঁড়ির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা 
আছে; দ্বিজেজ্জরনাথ এ'র কাঁছে সংস্কৃতপাঠ নিতেন । 

পণ্ডিত রামনারায়ণ নাঁটকটি রচনা করলেন, নাম দিলেন দীর্ঘ-_ “বহুবিবাহ 
প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক' | ১৮৬৬ সালের মে মাঁসে নাটকটি প্রকাশিত 
হয়। ইনি ইংরেজি জানতেন না, খাঁটি দেশীয় আদর্শে নাটক রচনা করাই এ'র 
রীতি ছিল, এই নাটকটিও তিনি সেই,আদর্শেই রচন1 করেন, জ্যোতিরিজ্্রনাথের 
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মতে তিনি “আমাদের বাঙ্গীলার সর্বপ্রথম ন্যাশনাল ড্রামাটিন্ট-_ জাতীয় 
নাট্যকার” | কিন্তু এই নাটকে বিদেশী আদর্শের সামান্ত মিশ্রণ অবশ্য ছিল; 
দেশী নাটক, অর্থাৎ সংস্কত নাট্য, বিয়োগাস্তক হয় না) ইন্সবঙ্গদের রুচিকে 
প্রশ্রয় দিয়ে রামনারাঁয়ণ এই নাটক বিষবোগাস্তক করেন । 

বাঁড়ির অল্পবয়স্ক ছেলেদের উৎসাহে ব্যাপারটি এতদূর গড়িয়েছে দেখে বড়র 
দল এগিয়ে এলেন। ছেলের৷ নাট্যশাল! স্থাপন করেছে, এবং নাটক পর্যস্ত 
লিখিয়ে নিয়েছে । বড়র দল এলেন, এদের মধ্য একজন হলেন গণেন্দ্রনাথ 
ঠাঁকুর। এ গৃহে নাট্যাভিনয়ের রেওয়াজ আগে থেকেই আছে, গণেন্্নাথের 
পিতা গিরীন্দ্রনাথ “বাবুবিলাঁল' নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন ।: 

যাই হোঁক, বড়র দলই অভিনয়ের আয়োজন করতে লাঁগলেন। দৌতিলার 
হল-ঘরে স্টেজ বাঁধা হল। পটুয়ারা সীন অণঁকল। ভমিক1 বণ্টন হবার : 
পর খুব ঘট! করে রিয়ীর্েল বসে গেল। 

নবনাটকের প্রথম অভিনয় হল জৌড়ার্সাকোর নাট্যশাঁলায়-_-জোড়ার্সাকৌ 
ঠাকুরবাড়িতে। অভিনয় দেখার জন্যে সন্তান্ত ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন । 

সের! পটুয়ার| সীন্‌ একেছিলেন, এবং রঙ্গমঞ্চটিও খুব সবন্দর করে সাজানো 
হয়েছিল। “দৃশ্ঠগুলি বাস্তব করিতে যত দূর সম্ভব চেষ্টার কেনিও ত্রুটি করা 
হয় নাই। বনদৃশ্তের সীন্খানিকে নানাবিধ ত্ক্ুলতা এবং তাহাঁতে জীবন্ত 
জোনাকি পোঁকা' আট! দিয়া জুড়িয়।৷ অতি স্ন্দর ও স্থশোভন করা হইয়াছিল । 
দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হস্ত ।”'-_-জ্যোতিরিন্ত্রনাথ এই 
বর্ণনা দিয়েছেন, এর দ্বারা আমরা তাদের উৎসাহে পরিচয় লাভ করি। 

১৮৬৭ সালের ৫ জানুয়ারি (২২ পৌষ মই৭৩) প্রথম অভিনয় হল 
এই নাট্যশালায় । অভিনয় উচ্চাঙ্গের হয়েছিল ৯ জাঙ্কুয়ারি তারিখের 


মিঞা 07, টু এই অভিনয় সম্বন্ধে লেখেন-+ 
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এই অভিনয়ের আসরে নাট্যকার রামনারায়ণও উপস্থিত ছিলেন । অভিনয় 
দেখে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন; অভিনয়াস্তে তিনি তার নাটকের 
সষালোচকদ্দের উদ্দেশে বলেন, “যাঁর! পলা [ 61০] নাই, পলাট নাই বলে, 
এখানে এসে একবার দেখে যাক । এই বলে তিনি নাটকের সাফল্যে নাকি 
বিস্তর আম্ফাঁলন করেছিলেন । 

এই নাট্যাঁভিনয়ের সংবাদ পেয়ে ১৮৬৭ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখে 
দ্বেবেজ্্রনাথ পত্রষোগে উৎসাহ দেন এবং এ ব্যাপারে তার অন্মোদন 
জানান ।* 

ম্তাশনাল পেপার যাঁর উল্লেখ করে লিখেছেন, ০868170806 107 036 
€০৩69] 7০৬7 ০06 05০ ?0%66৮ জ্যোতিরিক্দ্রনাথ এই নাটকে সেই নটীর 
ভূমিকায় অভিনয় করেন। কেবল অভিনয় নয়, তিনি গানও করেন । সংস্কৃতে 
রচিত একটি বসন্তবর্ণনার গাঁন। 

তাঁর সাজসজ্জা ও অভিনয় যে সুখকর হয়েছিল তার কথা উক্ত সংবাদপত্রের 
মন্তব্য থেকেই আমর] জানতে পারি। ূ 

'কৃষ্তকুমারী নাটকে ও “একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহদনে আমর! তাঁকে ষে 
ভুইটি বিভিন্ন চরিত্রে পাই, "এখানকার চরিত্রটি সে ছুটি .থেকেও ভিন্ন 
অতিনয়কলায় পাঁরদগিতা! না থাকলে এই ভাবে নানাবিধ চরিত্র-অভিনয় করা 
সম্ভব নয়। জ্যোতিরিন্্রনাথ এই পারদশিতাঁর অধিকারী ছিলেন । | 

এই প্রসঙ্গে উক্ত চরিত্রাভিনয় সম্বন্ধে একটি মজার ঘটন! উল্লেখ করা! যায়? 
“এই. ঘটমার'্বারা বোঝা যাঁবে যে, জ্যোতিরিন্ত্রনাথের নটা-বেশে যেক-আপও), 
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কতটা নিপুণ হয়েছিল। ঘটনাটি এই-_ নটার ভূমিকা অভিনয় ছাড়াও: 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ কনসার্টের হার্মোনিয়াম বাজিয়েছিলেন। সেদিনের অভিনয় 
দেখতে এসেছিলেন হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি সীটন কাঁর্‌ (১০৫০) 
08:)1 কনসার্ট শোন্বার জন্যে, এবং কনসার্টে কি কি বাজন বাজানো হচ্ছে 
দেখার জন্যে তিনি কনসার্টের ঘরে প্রবেশ করেন। ঘরে ঢুকেই তিনি, 1368 
9০0 091007-761781)7১ 22178781 বলে অপ্রতিভ হয়ে বেরিয়ে যান। 
পরে তাকে অবস্থ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ওখাঁনে জেনানা কেউ ছিলেন না» 
ধাকে দেখে তিনি অপ্রত্তত হয়ে বেরিয়ে আসেন, তিনি নাজ লি 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ | 

অবনীন্দরনাথের জন্ম তখনও হয় নি। কিন্তু তিনি তার “ঘরোক্া'য় রি 
অভিনয়ের কথা বলেছেন, “দাঁদামহাশয় 1 গিরীন্দ্রনাথ ] করেছিলেন 
দনববাবুবিলীস”, তীর ছেলে করলেন “নবনীটক" | এই দৌঁতলাঁর হলে_থিয়েটার 
হয়। স্টেজ-কপিখানা যে কোথায় আছে জাঁনিনে, তাঁর মধ্যে কে কী পার্ট 
নিয়েছিলেন সব লেখা ছিল। তবু যতটা মনে পড়ে বলছি-_ নট সেজেছিলেন 
ছোঁটোঁপিসেমশায়_-নীলকমল মুখোপাধ্যায় । নটা জ্যোতিকাঁকামশায়।” 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুদর্শন পুরুষ ছিলেন, এই জন্যে তাকে দেখে সহসা ভ্রম 
হওয়! স্বাভাবিক | রসরাজ অমৃতলাল বস্তু (১৮৫৩$-১৯২৯ ) জ্যোতিরিন্্রনাথের 
চৈয়ে বছর-চাঁরেকের ছোট। অমৃতলাঁল যখন হিন্দস্কলে পড়েন তখন. 
জ্যোতিরিন্্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথমবাঁ্িক শ্রেণীর ছাত্র। সেটা 
১৮৬৫ সাঁল। এক-একদিন জ্যোতিবিজ্দ্রনাথেক্ন গাঁড়ি আসতে দেরি হলে 
গাড়ির অপেক্ষায় তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের সিঁড়ির উপর দাড়িয়ে থাকতেন 
তখন অম্বৃতলাল তীর গাঁড়িতে বসে এক দৃষ্টে ্যাতিরিজ্্রনাথের দিকে চেয়ে 
থাকতেন, এ পৌন্দর্য দেখে তাঁর মনে হত যে:368 0 31628 ০০৪এের 
ষে $7377:535$90. তখন তাঁর মনে ছিল তিন্নি নাকি তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন । পরে অমুতলাল তার কৈশোরের এই মনোভাৰটির কথ। 
জ্যোতিরিক্রনাথকে অনেকবার বলেছেন।* 

অমৃতলাঁল যে সময্নে জ্যোতিরিজ্রনাথের এই সৌন্দর্য দেখে অভিতৃত হন 
তা বছর-ছুই পরেই এই নটীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ | . এই 


৯৪ ১ জ্যোতিরিজ্্রনাথ . ; 


জন্তে সীটন কারু সাহেবের ভ্রম হওয়াটা সম্ভবত অসংগত হয় নি। 

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে, ১৮৮২ সালে, বিজ্জন সমাগমে রবীন্দ্রনাথের 
, “কালমূগয়া” নাটকে জ্যোতিরিন্্রনাথ দশরথের ভূমিকায় অভিনয় করেন-_এ 
কথ! পূর্বে উল্লেখ কর! হয়েছে। রঃ 

একটি নাট্যাভিনয়ে যা-যা প্রয়োজন তার সবগুলির মধ্যেই আমরা 
জ্যোভিরিক্দ্রনাথকে পাই। নাট্যশাঁলা-স্থাপনে তিনি আছেন, নাঁটকের 
চ্রিত্রীভিনয়ে তিনি আছেন, দৃশ্ঠসজ্জা-ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগ আছে; এমনকি 
কনসার্ট বাজানোতেও তিনি আছেন । 
৷ ধমবনাঁটক” উপলক্ষ্যে তীদের যে কনসাট বাঁজে, তাতে এই যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত 
হয়-_ হার্মোনিয়ম, বেহালা, পিকলো॥ ক্ল্যারিয়োনেট, বড় বাস্‌ বেহালা, করতা'ল, 
ঢোল, তবলা, মন্দিরা ।-_এই যন্ত্রাবলী দেখার জন্তেই সীটন কার্‌ সাহেবের 
কৌতুহল .জেগেছিল। 

হার্মোনিয়ম তখন এদেশে প্রীয্ষ নৃতন। তখন সেতারের খুব চলন । 
্রাহ্মমমাঁজের জন্তে টেবিল-হার্মোনিয়াম এসেছিল। বাংলা গানের সঙ্গে 
হর্মোনিয়ম বাজানো" ব্রাহ্মমীজেই প্রথম আরম্ভ হয়।, প্রথমে সমাজে গানের 
সঙ্গে হার্মোনিয়ম বাজাতেন ছিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ । তারা যখন ছেড়ে 
দিলেন, তখন তা বাজানোর ভার পড়ল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর। সেই 
থেকেই বিষ্ণু চক্রবর্তীর গানের সে এই যন্ত্রটি বাজাতে আরম্ভ করেন তিনি | 
পূর্বে বিষ্ণু চক্রবর্তার গানের সঙ্গে বাঁজত সারে । 

হার্ষোনিয়মে এই ভাবে হাত পাঁকিয়ে তিনি তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত 
নাট্যশালায় কনসার্টে এ যন্ত্রটর ভার গ্রহণ করেন । 
_ ঘোষণা অনুযায়ী 'নবনাটক' রচনার জন্য রামনারায়ণ পুরস্কার লাভ করেন। 
নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার আগেই--- ১৮৬৬ সালের ৬ মে তারিখে টেকচাদ 
ঠাকুর ওরফে প্যারিঠাদ মিত্রের সভাপতিত্বে জোড়াঞীকোঁর ঠাঁকুরবাড়িতে এক 
প্রকাশ্য সভায় রাশনারায়ণকে পুরস্কার দেও! হয়| 
অন্ত ঘষে ছুইটি নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তার মধ্যের একটি 
বিষয়ের উপর লিখিত “হিন্দুমহিলা নাটক" পাওয়া যাঁয়। মাটক-রচয়িতা 
বিপিনমোহন সেনগ্তরধধকে ১৮৬৮ সালে" পুরস্কারও দেওয়া হয়। কিন্তু. 
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জোড়ার্সীকো-নাট্যশালায় উক্ত নাটক আর অভিনীত হয়নি। নাটকটির 
“বিজ্ঞাপনে” উল্লিখিত আছে ষে, ১৮৬৭ সনেই জৌড়ার্সাকো। 'নাট্যশালা-সমাঁজ 
বিগত-জীবন' হয় । 

জোড়ার্সীকো-নাট্যশালার জীবন সমাপ্ত হল বটে, কিন্তু এর কাহিনী শেষ 
হল নাঁ- নাট্যশালার ইতিহাসে এটি স্থানলাভ করল। 

জানুয়ারি মাসে (১৮৬৭) তাঁদের নাট্যশালায় নবনাঁটক অভিনীত হল। 
দেশের সন্ত্রান্ত ব্যক্তিদের প্রশংসা তাঁরা লাঁভ করলেন, সংবাদপত্রে তাদের 
প্রচেষ্টার সুখ্যাতি প্রকাশিত হল। বড়দের কাছ থেকে উত্সাহ পেলেন, 
এমনকি মহধি দেবেন্্রনীথও এ ব্যাঁপারে শুভেচ্ছা জানালেন। সত্যেন্দ্রনাথ 
কয়েক মাসের ছুটিতে “এসেছিলেন (২৮ অক্টোবর থেকে * এগ্রিল ১৮৬৭ )। 
এপ্রিল মাসে জ্যোতিরিন্ত্রনাথ সেজদাঁদীর সঙ্গে গেলেন বোম্বাইতে-_ এসব 
বুত্তাস্ত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এখানে প্রয়োজন-বোধে পুনরায় 
উল্লিখিত হল। 

বোন্বাইতে গিয়ে তিনি নিজেকে ব্যাঁপূত রেখেছেন বিভিন্ন বিদ্যা-অন্ুশীলন: 
কিন্তু তাদের প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালাঁটির কথ। তার মনে পড়ে"; বোহ্বাই যাওয়ার 
কয়েক মাঁস পরেই ( ১৪ জুলাই ) এই প্রসঙ্গে তিনি গুণেন্্রনাথের চিঠির উত্তরে 
তাঁকে যে চিঠি লেখেন তাঁর থেকে জোঁড়াসীকোঁ-নাট্যশালার উৎপত্তি সন্বন্ধে 
সঠিক সংবাদ জানা যাঁয়। সাঁমান্ত একটি উপলক্ষ্য থেকে ষে বৃহৎ ব্যাপারের 
স্যট্টি হতে পারে, একটি সামান্ ক্ষুদ্র বীজ থেকে £ঘ বিশাল মহীরুহের উৎপত্তি 
ঘটে, তার প্রমাণ এই নাট্যশালা। তাদের সেইস্টটং ক্লাবের মত নগণ্য একটি 
সংঘ থেকে এই নাট্যশাঁলার সৃষ্টি। সেই নাষট্রশালার প্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়ে 
সে সময়ে নিশ্চয়ই ষছুনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট থেকে কোনো দাবি উঠেছিল, 
তিনি নিজেকে সম্ভবত অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলে'দাবি জানিয়েছিলেন । কিন্তু 
উক্ত পত্রপাঠে আমরা জানতে পারি যছুনাঁথের দাবি ন্যাধ্য নয় | 

জ্যোতিরিক্দ্রনাথ তাঁর জীবনসায়াহে তাদের কমিটি অব ফাইভের সভ্যদের 
মধ্যে তার জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি সার্দীপ্রসাদের নামের পরিবর্তে অন্যতম 
ভগিনীপতি যদুনাথের নাম করেছেন, ষদুনাথ নাটকে অভিনয় অবশ্ঠ করেছিলেন 
-_ চিত্ততোষের ভূমিকাঁয়। কিন্তু তাঁর উক্ত চিঠি থেকে এ বিষয়ে এবং 


; ৯৬ ৰ | জ্যোতিরিক্ত্রনাথ 


নাট্যশালার উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশদভাবে জান! যায় । পত্রটি উদ্ধারঘোগ্য, 
বিবেচনায় এখানে তাঁর পূর্ণাংশ লিপিবদ্ধ হল, আঠারো বৎসর বয়সের 
বালকের লেখা চিঠি-_- 
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1. বি. 78501: 

পত্রটি ঈষৎ দীর্ঘ, কিন্ত পত্রটি একটি দলিল । নাট্যশাঁলাটি গঠিত হওয়ার 
মাত্র ছুই বছরের মধ্যেই এর উৎপত্তির ইতিবৃত্ত নিয়ে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল । 
এই পত্রটি না থাঁকলে, এই দীর্ঘকাঁলের ব্যবধানে হয়তো! সম্পূর্ণ ঘটনাঁটাই 
অন্ধকারাবৃত হয়ে যেত। ছুই বছরের মধ্যেই ০1:61 15156910191, -এর কথা 
উঠেছিল ধিনি এর প্রতিষ্ঠার মূল এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম সন্ধান করবেন । কিন্তু 
সৌভাগ্যক্রমে তেমন এতিহাসিকের প্রয়োজন হল না। জ্যোতিরিক্নাঁথ নিজেই, 
নিজের অজাঁনিতেই, এই দলিলটি রেখে গিয়েছেন । 


১ দ্র 48100 097738]) 40808 18206. 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ( ১৭৯৫-১৮৭৬ )ঃ 

২ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “ঘরোয়।' 

৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ( ১৭৯৫-১৮৭৬ )+ 

৪ 'জ্যোতিরন্দ্রনাথের জীবনস্যৃতি' 

৫ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বাল্যকথ! ও বোম্বাই প্রবাস'৮“মেজকাক। [ গিরীন্দ্রনাথ ] 
বাবুবিলাস নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন, একবার তায় অভিনয় হয়েছিল ** অভিনয় 
কি রকম ওতরাল বিশেষ কিছু বলতে পারি না। আমরা তে। আর সে মজলিমে আসন পাই 


নি। উকিঝুকি দিয়ে যা-কিছু দেখা |” 


৬ দেবেন্দ্রনাথের পত্র-- 
নাটোর 


কালীগ্রাম, ৪ঠা মাঘ ১৭৮৮ 
[ ১৬ জানুয়ারি ১৮৬৭ ] 
প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ, 


তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে, সমবেত বাগ্ঠ দ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য 
করিয়াছে, কবিতবরসের আস্বাদমে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে । নির্দোষ আমোদ 
৭ 


৪০ 


জ্যোতিরিন্ত্রনাথ 


আমাদের দেশের ষে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দুরীভৃত হইবে। পূর্বে 
আমার সহদয় মধাম ভায়ার [ গিরীন্রনাথ : 'বাবুবিলাম' নাটক রচন। করেন] উপর ইহার 
জন্থ আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে । কিস্ত আমি স্রেহপূর্ক তোমাকে 
সাধধান করিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়। সদ্ভাবের সহিত 
এ আমোদকে রক্ষা! করিলে আমাদের দেশে সভ্যতার বুদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ইতি-_ ঞদেবেশ্ত্রনাথ শর্মণঃ 
দ্র" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'জীবনস্থৃতি') গ্রন্থপরিচয় 


রবীন্দ্র-মানস-গঠনে 


এই অধ্যাক্ন লিখতে বসে প্রথমেই মনে পড়ছে ছুটি ছত্র-_- 
009 09162001719--5 0901). 2100. ৮110 
1০০০ 70152 001: 2 0০99010 ০10110. 
শিশুকে উপযুক্তভাবে লালন করার জন্যে, এবং তাকে পালন করার জন্যে, 
চাই যোগ্য ধাত্রী। আহ ও মমত] দিয়ে শিশুকে পুষ্ট করে তোলাই তার কর্ম, 
এবং তার ধর্মও । ধর্ম ও কর্মের সমবায়ে কর্তব্য ঘি সুচারুরূপে পালিত হয় 
তাহলে শিশুর জীবন সার্থক | 
ঠিক এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথের জীবন সার্থক করে তুলেছেন যিনি, তিনি 
জ্যোতিরিন্ত্রনীথ । জ্যোতিরিন্ত্রনাথের জীবনের এ একটা অন্যতম মহত কার্ধ। 
তার নতুনদাদাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অপরাহেও এজন্যে কৃতজ্ঞতা 
জানিয়েছেন; মধ্যজীবনে তো! জাঁনিয়েছিলেনই । আমরাও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই । 


প্রতিভাঁকে চিনতে পারাও কম প্রতিভ। নয় । জহর যে চিনতে পারে তার 
নামই জহুরি | চেনার ভুলে অনেক সময় অমূল্য রত্ব লোষ্টবৎ অনাদরে নিক্ষিপ্ত 
হয়ে হারিয়ে গিয়েছে, এমন দৃষ্টাস্ত হয়তে৷ বিরল নয় । আমাদের সৌভাগ্য এই 
যে, জ্যৌতিরিন্দত্রনাথের প্রতিভাদীপ্ত চোখ বালক-ক্ববীন্দ্রনাথের মধ্যে সর্বপ্রথম 
প্রতিভার জ্যোতি দেখতে পেয়েছিল । পু 

এই প্রসঙ্গে আমরা ঠাকুরবাড়ির সেকালীন. প্রথার বিষয়ে একটু উল্লেখ 
করতে পারি। একালে ছোটরা গৃহের গুরুজনদেত্ন কাঁছে অতি সহজেই যেতে 
পাঁরে, তাদের পাঁশে বসে সপ্রতিভভাবে কথা বলতে পারে ; পিতা মাতা খুড়। 
দাদা সকলের কাছেই তাদের স্বচ্ছন্দ গতি, তাঁতে নিয়মের ব| শিষ্টাচারের 
কোনো ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু, যে সময়ের কথ! আমরা বলছি, সে সময়ে 
ঠাকুরপরিবারের রীতি ছিল ভিন্ন । বড়দের ও ছোটদের মাঝখানে বৃহৎ একটি 
কঠিন প্রাচীর তোল ছিল। বড়দের সঙ্গে ছোটদের মেশার রীতি ছিল না! 


১৪৪ জ্যোতিরিক্ত্রনাথ 


বড়দের সঙ্গে সৌজাস্থজিভাবে কথা বলাঁও বোঁধ করি অসৌজন্য বলে বিবেচিত 
হত। বড়রা সব সময় বড় হয়ে থাকতেন, এত বড়-_ যে, ছেোটর। তাঁদের 
নাগাল পেত না। রবীন্দ্রনাথ তীর জীবনস্থৃতিতে এই ব্যবস্থাটির কথ! উল্লেখ 
করে বলেছেন যে, ধারা তীদের চেয়ে বড় ছিলেন তাদের গতিবিধি বেশভূষা 
আচারবিচাঁর আরাম-আমোদ আলাপ-আলোচন! সমস্তই তাদের কাছ থেকে 
অনেক দূরে ছিল, যাঁর আভাস পাওয়া যেত কিন্তু নাগাল পাঁওয়া যেত না। 

ছোটরা থাঁকত পৃথক এক মহলে-__ অনেকটা বুঝি নির্বাসিত হয়েই__ 
চাঁকরদের হেফাঁজতে। এই ভূত্যরাজকতন্ত্রের সামান্য প্রজা রূপেই অন্যান্টয 
বালকদের মত বাঁলক-রবীন্দ্রনাথের জীবন কেটে চলেছে । এ-তন্ত্রের শিকল বড় 
কড়া, সে বেড়ি ভেঙে পূর্ণ স্বাধীনতাঁলাঁভ কর! যাবে এ সম্ভাবনার কথা চিন্তা 
করাও তখন তাঁর পক্ষে বুঝি অসম্ভব ছিল। 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনে হঠাৎ নৃতন আলোর অভ্যুদয় ঘটল। এ জ্যোতি 
নিয়ে এলেন নৃতনদাঁদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। নৃতন জীবনে তিনি অভিষিক্ত করে 
নিলেন রবীন্দ্রনাথকে । এ একটা শুভদিন | এই শুভদ্দিনের সংকেত রবীন্দ্রনাথের 
জীবনে যদি না আসত তা হলে তাঁর জীবন অন্য কোনো খাতে গড়িয়ে গিয়ে 
কোনো মরুপথে হারিয়ে যেত কি না-- সে গবেষণা অনাবশ্তক । আমরা 
কেবলমাত্র এই কথা বলতে পাঁরি যে, আমরা রবীন্দ্রনাথের মত দীপ্ত গ্রতিভার 
পূর্ণবিকীশ যে দেখতে পেয়েছি তার জন্যে জ্যোতিরিন্্রনাথের কৃতিত্ব 
অনেকখানি । তিনিই এই প্রতিভার দীপ্তিটি প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন, এবং 
ঘার বিকাশের জন্য সর্বপ্রথম তিনি তাঁর দাক্ষিণ্যের হাত প্রসারিত 
করেছিলেন । 

আমরা বলেছি, প্রতিভাকে চিনতে পারাটাঁও মস্ত প্রতিভা । এ কথায় 
অন্য কথ! মনে পড়ছে । সংক্ষেপে সে কথার উল্লেখ কর। যেতে পারে । এও সেই 
আমলেরই ঘটনা । মাইকেল যধুস্থদন বিধর্মী, চাঁলচলন ফিরিঙ্গির মত, মুখে 
ইংরেজি বুকনি, মদ্যে তীর লালসা-_ সব মিলিয়ে তিনি এমন, ধাঁকে কখনোই 
স্থনজরে দেখা চলে না; বিশেষত তার পক্ষে যিনি সদাঁচারী নিষ্ঠাবান, সাঁজ- 
পোঁশাকে ধার আড়ম্বর নেই, বিশেষত সংস্কৃতই ধার পাঙ্ডত্যের বাহন সেই 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পক্ষে তো! কখনোই না । তাঁর উপর, তেলছবি দেখতে 


রবীন্দ্র-মানস-গঠনে ১০৬ 


হলে যেমন তা৷ একটু দূর থেকে দেখা দরকার, তা না হলে বুরুশের আশের দাগ 
চোঁখে পড়ে ছবির ছবিত্ব ঝাঁপসা হয়ে যায়, প্রতিভাও তেমনি কাছে দাড়িয়ে 
বৌবা1.যাঁয় না, একটু তফাঁতে সরে তা পরথ করতে হয়, নইলে প্রতিভাঁধরের 
আচরণে তার দীষ্তি আচ্ছন্ন দেখায় । এসব সত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র অত নিবিড়- 
নিকটে থেকেও চিনতে পেরেছিলেন মধুস্দনকে, বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর 
প্রতিভা | ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের এটা আর-এক দিক, ঈশ্বর্চন্দ্রের প্রতিভার এটা 
অন্য এক স্তর। একে বলা যায় ঈশ্বরচন্দরের দিতীয় প্রতিভা । 

জ্যোতিরিব্দ্রনীথের ক্ষেত্রেও আমরা এই দ্বিতীয় প্রতিভার লক্ষণ দেখতে 
পাঁই। এরই প্রভাবে তিনি আবিষ্ষার করলেন রবীন্দ্রনাথকে | আবিষ্কারই 
একে বলা হয়তো ঠিক। কেননা, জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে 
তখন আরও ভাইবোন আছেন, আছেন শরৎকুমারী ( ১৮৫৪-১৯২০ )১ আছেন 
স্বর্ণকুমীরী (১৮৫৬ ?-১৯৩২ ), আছেন বর্ণকুমারী ( ১৮৫৮-১৯৪৮), আছেন 
সোমেন্দ্রনাথ €(১৮৫৯-১৯২২)-_- এঁদের সকলকে, তাঁর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 
চেয়ে দুই বছরের বড় এ সোমেন্দ্রনীথকেও, বাদ দিয়ে তিনি নির্বাচন করলেন 
রবীন্দ্রনাথকে । ছোটদের ও বড়দের মাঝখানের সেই কঠিন প্রাচীরটি ভেঙে 
দিয়ে তিনি তার চেয়ে বারো! বছরের ছোট এই ভ্রাতাটিকে টেনে নিয়ে নিজের 
দলের একজন করে নিলেন । 


১৮৭৫ সাঁল। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চৌদ্দ। এই কিশোর ভ্রাতার মধ্যে 
তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন সেই প্রতিভার প্রথম আলো, যে-আঁলে। 
উত্তরকালে চতুর্দিগস্তে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। “সরোজিনী প্রকাশের পর 
হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমানের সমশ্রেণীতে উঠাইয় 
লইলাম।”১ জ্যোঁতিরিন্দ্রনাথের এই কথাতেই বোঁী। যাঁয় ১ রবীন্দ্রনীথ তখন 
কতটা নিয় শ্রেণীতে অবস্থিত ছিলেন, অবশ্ঠ পারিবারিক শ্রেণীবিভাঁগ অন্ুসাঁরে 
হঠাৎ এই প্রমোশন দেওয়ার কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ তার নতুনদাদার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন । এবং নতুনদাদদার মনটিও ছিল উদার, 
তার দৃষ্টি আকুষ্ট হওয়। মাত্র তিনি সুযোগ গ্রহণ করলেন। এ-নুযোগ উভয় 
পক্ষের স্থবিধার জন্যে গৃহীত হল অবশ্ঠ, কিস্ত তারই ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবনে 
পরমতম স্থষোগ দেখা দিল-_ আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রসারের | মনের মধ্যে 


১০২ জ্যোঁতিরিন্দ্রনাথ 


যে-কথাগুলি পাকা প্রাচীরের বেড়া দ্রিয়ে বাঁধা ছিল সেই প্রীচীরের একটি 
প্রাস্ত যেন ভেঙে পড়ল, এবং 'সেখানে দেখা দিল একটি প্রশস্ত রাজপথ । 
বাহিরের সঙ্গে মিলন ঘটল এঁ পথের দ্বারা । 
ঘটনাটি এখানে বিবৃত করা যেতে পারে । 
আমরা আগেই আলোচনা করেছি ঘষে, জমিদারি-পরিদর্শনের কাঁজ সেরে 

কটক থেকে ফিরে এসে জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ সরোঁজিনী নাটক রচন| করেন। 
১৮৭৫ সালের ঘটনা । রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সবে চৌদ্দ। রামসর্বস্ব 
পণ্ডিতের কাছে রবীন্দ্রনাথ তখন বাড়িতে সংস্কৃত পড়েন। সরোজিনী নাটক 
লেখা হয়েছে, তার ছাপার কাঁজ চলেছে । রামপসর্ব্ব পণ্ডিতমশায় ও 
জ্োতিরিন্দ্রনাথ তার প্রুফ দেখছেন । খুব জোরে জোরে প্রুফ পড়ে চলেছেন 
রামসর্বস্ব । পাশের ঘর থেকে রবীন্দ্রনাথ এ পাঠ শুনতেন, এবং দু-এক জায়গায়" 
কি করলে আরও ভালো হয় রাঁমসর্বস্বকে উদ্দেশ করে সে-বিষয়ে দু-একটা 
মন্তব্য করতেন । তীর পরামর্শ গৃহীত হত কিনা! সে-বিষয়ে তার আগ্রহ হয়তো 
ছিল, কিন্তু তা প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু একদিন তা গ্রকাশি হয়ে পড়ল, এবং 
সেইটিই তার আত্মপ্রকাশ । নাটকে যেখানে রাজপুত-মহিলাদের চিতীপ্রবেশের 
ঘটনা! আছে, সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনীথ গন্যে একটি বক্তৃতা ব্যবহার 
করেছিলেন । প্রফ-সংশোধনের সময়ে এ জায়গাটা যখন পড়1 হচ্ছে তখন 
রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘর থেকে চৌকাঠি ডিডিয়ে এই ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। 
তিনি তীর অভিমত জানালেন, বললেন যে, এখাঁনে গছ্য খাপ খাবে না, এখানে 
পদ্য দরকার । কিশোর-রবির এই পরামর্শ উপেক্ষা করতে পাঁরলেন না 
জ্যোতিরিন্্রনাথ ; কিন্তু নৃতন করে কথাগুলি পছ্ভে ঢেলে নেবার সময় নেই__ 
এই অজুহাত শুনে রবীন্দ্রনাথ গানটি রচনা করে দেবার ভাঁর নিলেন এবং খুব 
অল্প সময়ের মধ্যে রচনা করে আনলেন সেই গাঁন-- 

জল্‌ জল্‌ চিতা ঘিগুণ দ্বিগুণ 

পরান সঁপিবে বিধবা বাঁলা। 

জলুক জলুক চিতাঁর আগুন, 

জুড়াবে এখনি প্রাণের জাঁল। | ** ৃ্‌ 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে চার স্ভবকের দীর্ঘ গানটি পেয়ে চমতৎকৃত হলেন 


রবীন্দ্র-মানস-গঠনে ১০৩ 


জ্যোতিরিজ্ত্রনাথ এবং যেন ভবল প্রমোশন দিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথকে । 
ব্যবধানের বেড়া ভেঙে পাশে বসার স্থযোগই' কেবল পেলেন না, পাশে বসে 
জ্যোতিরিন্দের কর্মের সহচর হুয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ । 

ঠাকুরপরিবারের জ্যোতিঃ-স্বূপ ছিলেন জ্যোতিরিন্্রনাথ। তাঁকে কেন্দ্র 
করেই এই পরিবারে নানাপ্রকারের কর্মপ্রচেষ্টা ও আন্দৌলন। তীর প্রাণশক্তি 
অফুরস্ত ও উৎসাহ অপরিসীম । এই জ্যোতিম্মান পুরুষটির জ্যোঁতিঃ সম্বন্ধে 
পরিবারের অন্যান্যেরাও সচেতন ও সঙরদ্ধ ছিলেন। ত্বর্ণকুমারী দেবীর দদীপনির্বাণ, 
উপন্াস প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে । এর আগে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের তিনটি 
বই বেরিয়েছে__ কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২), পুরুবিক্রম নাটক ( ১৮৭৪ ) ও 
সরোজিনী ( ১৮৭৫)) এই তিনটিই নাটক। দীপনির্বাণ উপন্তাসের প্রথম 
সংস্করণে রচয়িত্রীর নাম ছিল না। সত্যোন্দ্রনীথের ধারণ! হয় যে তাঁর নাট্যকার- 
ভ্রাতাটি এবার উপন্যাসও রচন|! করতে আরম্ভ করেছেন। ন্বর্ণকুমারী-তনয়া 
হিরগ্নয়ী দেবী ( ১৮৬৬-১৯২৫) লিখেছেন, “মেজমামা পূজনীয় সত্যেক্জনাঁথ 
ঠাকুর বিদেশে এই বইখানি [ দীপনির্বাণ] হাঁতে পাঁইয়। ভাঁবিলেন, নতুনমামার 
রচনা । তিনি লিখিলেন, ধজ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাঁকতত পারে ? ”* 

যে জ্যোতি প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে ন। বলে অগ্রজর! বিশ্বাস করতেন, সেই 
জ্যোতি দীপনির্বাণের মধ্য দিয়ে তাঁর জ্যোঁতির পরিচয় দিলেন না, কেননা 
বন্ততপক্ষে সেটি তাঁর রচনা নয়; পরিচয় দিলেন ব্যাপক ক্ষেত্রে । সে বিষয়ে 
আমরা! পূর্বে জেনেছি । 

এই জ্যোতিস্মান পুরুষটির পূর্ণজ্যোতির ক্ষেত্রে এসে উপনীত হলেন 
রবীন্দ্রনাথ-_ ভধল প্রমোশন পেয়ে । 

এর পর থেকে আমরা সর্ককাজে জ্যোতিরিজ্-সহচর রূপে পাই তীর 
বারে৷ বছরের ছোট ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথকে । এইখানেই রবীন্দ্রজীবনের উদ্বোধন, 
এবং এইখাঁন থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের সাধনার ব্রতপালনের উদ্যাঁপন। 
জ্যৌতিরিক্্রনাথ নৃতন ভূমিকা যেন গ্রহণ করলেন, তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথের 
ফ্রে্ড ফিলজফাঁর ও গাইড । আমরা ক্রমশ তার পরিচয় পাব। 

ভারতী পত্রিক! প্রকাশের বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। 
জ্যোতিরিন্রনাথের অস্তরজ বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী । এই ছুই বন্ধুতে মিলেই 


১০৪ জ্যোতিরিজ্্রনাথ 


সাহিত্যচর্চা চলেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । পৃবের ছু-জনের 
আসর এখন পরিণত হয়েছে তিনজনের বৈঠকে | এই বৈঠকেই অক্ষয়চন্দ্র ও 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে জ্যৌতিরিক্রনাথ ঠীকুরবাঁড়ি থেকে একটি 
পত্রিকা প্রকাশ করার প্রস্তাব করলেন। এবং প্রস্তাব করা মাত্র তা কাজে 
পরিণত করার ব্যবস্থা করলেন, এবং অচিরেই দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 
ভারতীর প্রথম সংখ্যা বের হল-- শ্রাবণ ১২৮৪ (ইংরেজি ১৮৭৭)। 
রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন যোলো। এই বালক-বয়সেও তিনি ভারতীর 
সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলেন না, কিন্তু এই চক্রের বাহিরে ছিলেন পত্রিকাটির 
প্রধান উদ্যোক্তাটি-_ জ্যোতিরিন্দ্র | কিন্তু ছিজেন্দ্রনীথ তীর স্থৃতিকথাঁয় বলেছেন, 
“আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি 
কিন্তু এ নামটুকু দিয়াই খালাপ। কাগজের সমস্ত ভাঁর জ্যোতির উপর 
পড়িল ।”5 

কাগজের সমস্ত ভাঁর নিজের স্বন্ধে নিয়ে তিনি ধার আত্মপ্রকাঁশের জন্যে 
দ্বার উদ্ঘাটন করলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ । জ্যোতিরিন্্নাথ বহুবিধ বক্তব্য 
বিষয় প্রচার করেছেন এই ভারতীর পাতায়, কিন্তু আমরা এখাঁনে সে- 
আলোচনা কৃরছি নে। এই পগ্রিকার কল্যাঁণে রবীন্ত্রনাথ কতট। আঁত্মপ্রকীশের 
স্বযোগ লাভ করেছেন আমর] তারই একটু আভাস পাওয়ার চেষ্টা করছি। 

রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধকাব্যের যে তীব্র সমালোচনা লেখেন সেটি পত্রস্থ হয় 
ভাঁরতীতে ( ১২৮৪ )। কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনের একটি কষ্ট প্রতিক্রিয়া হচ্ছে 
এই রচনাটি ৷ মনটি ষখন কাচা, মন যখন স্বচ্ছন্দ বিচরণের জন্যে লালা য়িত তখন 
গৃহে চলেছে নানা বিদ্যার আয়োজন । কিশোর মন এই আয়োঁজনকে পীড়ন 
বলেই গ্রহণ করেছে। চারুপাঠ বস্তবিচার প্রাণিবৃত্তাস্ত থেকে আরম্ভ করে 
মাইকেলের মেঘনাদবধকাব্য পড়তে হত সকাল ছটা থেকে সাড়ে নটা পর্যস্ত। 
“ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লংটি পরি! প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের 
সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত । তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা 
পরিয়। পদার্থবিদ্যা মেঘনাদবধকাবা জ্যামিতি গণিত ইতিহাস ভূগোল শিখিতে 
হইত ।”* তার পর স্কুলে যাওয়া, স্কুল থেকে ফিরেই ড্ুয়িং ও জিমন্যান্টিকের 
মাস্টার মহাশয়ের কাছে বন্দী; ছাড়া পেতে রাঁত্র নটা বেজে যেত । 


রবীন্্র-মীনস-গঠনে ১০৫ 


এইসব ব্যাপারে মনের মধ্যে যে ক্ষোভ জেগেছিল তার রুই বিস্ফোরণ 
ব্ূপে প্রকাশিত হল মেঘনাদের এ সমালেোচন। | চাঁরুপাঁঠ বা জ্যামিতির বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদও এ ভাবেই জানানো হয়তে! যেত, কিন্তু কবিমন কাব্য নিয়েই 
আলোচন। করবে-_ বয়স তখন কাঁচা তাঁপটা তাই তেজি) তারই কথায় বলি-- 
“কাচা আমের রসট1 অস্ররস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ ।”' রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায়, এই দান্তিক সমালোচনা দিয়ে তিনি ভাঁরতীতে প্রথম লেখ! আরস্ত 
করলেন । 

লঘু হোক গুরু হোক, ভারী হোক হাক্ক1! হোক-_ যাবতীয় বক্তব্য প্রকাশ 
করার জন্তে নিজের হেফাঁজতে পত্রিকা থাক! চাঁই। তাহলে কলম চলতে 
শেখে ভালো । না হলে সম্পাদকের পছন্দ-অনুযায়ী রচনার জোগান দিতে 
গিয়ে কলম অনেক সময় থতমত খাঁয়, বিশেষ করে নবীন লেখকদের পক্ষে 
এ কথ! বেশি প্রযোজ্য | 

রবীন্দ্রনাথ ষে তার প্রথম-জীবনেই তীর বন্তবা অকপটে ব্যক্ত করার জন্যে 
একটি মুখপত্র পেয়েছিলেন-- এজন্যে আমর] জ্যোতিরিন্দের কাছে কৃতজ্ঞ । 
তাঁর স্বন্ধেই তখন পত্রিকাটির সমস্ত ভার, তাঁরই উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ নির্ভয়ে 
তাঁর মনের কথাগুলি জানাতে পেরেছেন । কলমের জড়তাঁও তাঁর দূর হয়েছে। 

নৃতনত্তের নিত্য প্রবর্তক এই নতুনদাদা। তিনি বঙ্গদেশের সাহিত্যগগনে 
একটি নৃতন জ্যোতিষ্ষের আবিভাব ঘটানোর জন্যে প্রথমে নিজের জ্যোতি 
দিয়েই তাকে জ্যোতিম্ীন করার জন্তে সচেষ্ট হলেন । 

রবীন্দ্রনাথের মানস-বিকাশের ঢালাও ব্যবস্থা হল এই ভারতীতে। নিত্য 
নৃতন উদ্যমে ব্যস্ত জ্যোতিরিক্দরনাঁথ তার প্রতিতাঁর বহুমুখীনত। দিয়ে উৎসাহিত 
ও প্ররৌচিত করে চলেছেন এই ভ্রাতাঁটিকে। চোখের সম্মথে এই কর্মপ্রাণ 
মাছ্ষটির বিবিধ কর্মের উদ্যোগ চলেছে, এ ক্ষেত্রে ধীর মধ্যে কর্মের আকাজ্ষা 
লুপ্ত আছে তা জীগ্রত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক । নতুনদাঁদার জীবনের বহুমুখীনতা 
রবীন্দ্রনাথের জীবনেও প্রতিফলিত হতে আরম্ভ করল । 

প্রথম বছরের ভাঁরতীতেই রবীন্দ্রনাথের কবিকাঁহিনী কাব্যটি প্রকাশিত 
হল। এবং অবিলম্বে তা গ্রস্থাকাঁরে মুক্রিত হয় । এই কবিকাহিনী কাব্যই 
রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম গ্রন্থ (১৮৭৮) | 


১০৬ ? জ্যোতিরিজ্্রনাথ 

ভাঁরতীতে প্রথম যে ছোটগল্প প্রকাঁশিত হয় সে রচনাঁও রবীন্দ্রনাথের, এবং 
রবীন্্রনাথেরও সেট প্রথম ছোঁটগন্প ।* ১২৮৪ (১৮৭৭) শ্রাবণ-ভাব্র সংখ্যায় 
এই গল্পটি মুদ্রিত হয়, নাম-_ ভিখারিণী | 

ছোটগল্প, কাব্য, বা সমালোঁচনা_ বিবিধ প্রকার রচন! প্রকাঁশের জন্যে এ 
যেন রবীন্দ্রনাথের জন্টে ঢালাও ব্যবস্থা । যিনি সম্পাদক তিনি তো' স্বীকারই 
করেছেন যে, নামটি দিয়েই তিনি খাঁলাঁস। কিন্তু ধার উপর পত্রিকাটির ভার 
ন্যস্ত তার উৎসাহ ও উদ্দীপন! ছাড়া একাঁজ সম্ভব নয়। ধাঁকে একদিন 
ডবল প্রমোশন দিয়ে সমশ্রেণীতে তুলে নিয়েছিলেন, তাঁকে সমশ্রেণীতেই বেঁধে 
না রেখে আরও অনেকগুলি ভবল প্রমোশন দিয়ে আরও অনেক উচ্চশ্রেণীতে 
উন্নীত করার জন্যে উৎসাহী জ্যোতিরিন্্রনীথের জীবনের এ একটি নৃতন 
অভিযান । এবং, আমাদের বিশ্বাস, জ্যোঁতিরিক্রনাথের জীবনের এই 
অভিষানটিই সবচেয়ে সফল ও সবচেয়ে সার্ক । কর্মপ্রাণ এই মানুষটির 
বিবিধ কর্মের আলোচন] হয়তে। কিছু-কিছু হয়েছে; কিন্তু তার এই মহত্ম 
ও উদীরতম এই অভিযাঁনটির কথা তেমন ভাবে আলোচিত হয় নি। 

তেমনভাবে আলোচিত হয়নি বটে, কিন্তু জ্যোতিরিক্্রনীখের এই অভিযানটি 
ধাকে কেন্দ্র ক'রে তিনি তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে স্মরণ করেছেন তাঁর নতুন- 
দাদীকে। 'জীবনস্থৃতি” “ছেলেবেলা” ও "আত্মপরিচয়" গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন পাতা 
তিনি আবৃত করেছেন জ্যৌতিদাদার নামাবলীতে। 

বস্তত, ভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল যেন কেবল রবীন্দ্রপ্রতিভার 
মুখপত্র রূপে । এই পত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিকাঁশের জন্য এর প্রতিটি 
পাতাঁই যেন অবারিত রাখা হয়েছিল। গগ্ভ পদ্য সমালোচন] ছাড়াও, এই 
পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ যেমন কৃত্রিম ব্রজবুলিতে রচন1 করলেন ভান্ুসিংহ ঠাকুরের 
পদাবলী, আবাঁর শেকৃসগীয়র থেকে অন্ুবাদও আর্ত করলেন এই পত্রিকায় । 

প্রকাশ্ট আলোকে আমর! পাই রবীন্দ্রনাথকে, সেই আলোর অস্তরালে যে 
হাতের কারসাঁজিটি ছিল, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-_ প্রদীপ জালানোর 
আগে সলতে পাঁকানোটা, সেটি কাঁর হাত তা বুঝতে অস্থবিধে হবার কথা 
নয়। সে হাত ভারতী-সম্পাদকের নয়, সে হাত ভারতী-কর্ণধারের । যদিও 
বড়দাদ1 ছিজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রেরণা পেরেছেন অগ্তাবে, 
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কিন্ত এখানে আমরা ছ্িজেন্দ্-প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই নে। তীর সম্বন্ধে 
আলোচনা হলে, সে-আলোচনা হবে পৃথকভাবে, সম্পূর্ণ আলাদ! দৃষ্টিকোণ 
থেকে । 
নিয়ত সঙ্গেসঙ্গে রেখে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ক্ষুরণের সহায়তা করে, 
নিজের জীবনের কর্মপ্রেরণীর উদাহরণ সর্বদা সম্মুখে রেখে রবীন্দ্রনাথকে 
ধাপে ধাপে অগ্রসর হবার জন্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আশ্বাস ও সাহস জুগিয়ে 
চলেছেন । ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ গেলেন সেজদাঁদাঁর কাছে বিলেতে, সেখাঁনে 
কিছুকাল (১৮৭৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৮০ ফেব্রুয়ারি ) কাটিয়ে দেশে ফিরে এলেন। 
কিন্ত রবীন্দ্রনাথ যখন বিলেতে সেই সময়ে জ্যোভিরিন্দ্রনীথের অশ্রমতী 
নাটক প্রকাশিত হয় (১৮৭৯)। বিলেতে থাকার সময়েই নতুনদাদার এই 
নতুন নাটক রচনার খবর তিনি পেক্েছিলেন অবশ্যই, কেননা, জ্যোতিরিক্রনাথ 
এই বইটি তীর ভাতাকে উৎসর্গ করে লেখেন__ 
তুমি অশ্রমতীকে দ্যাখ বার জন্য উৎ্স্থক হয়ে আছ। এই লও, 
আমার অশ্রমতীকে তোমার কাছে পাঠাই। ইংলগু-প্রবাঁসে, 
তাকে দেখে, তোমার প্রবাস-ছুঃখ যদি ক্ষণকাঁলের জন্যেও ঘোঁচে 
তা হ'লে আমি স্থখী হব। ূ 
৯ই শ্রাবণ তোমার 
১৮০১ শক দাদা 
ছুই জনে যে নিবিড় ভাবে ছুই জনের প্রতি আকুষ্ট, উভয়ে উভয়ের 
সাহিত্যিক কম্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে যে সমভাঁবে সমুত্স্থক, উৎসর্গপত্রের এই ভাষা 
থেকে তা সম্যক ভাবে বোঝ] যাঁয়। রবীন্দ্রনাথ দেশ ছেড়ে বিদেশে আছেন, 
কিন্তু মনটি তীর বিদেশে নয়__ সেটি গৃহবাঁসী, ৫ মন যেন জ্যোতিরিক্দ্রনীথের 
সান্গিধ্য দ্বারা পরিপূর্ণ । এই জন্তেই “অশ্রমতীকে ছ্যাঁথ বার জন্য উৎস্থক" হয়ে 
আছে এই মনটি। 
জ্যোঁতিরিন্রনাঁথের সাহিত্যকর্মের সহযোগী যেন রবীন্দ্রনাথ । কেননা এই 
অশ্রমতীতে রবীন্দ্রনাথের রচিত এই গানটি অস্তভূক্ত হয়েছে-_ 
গহন কুহ্ৃমকুঞ্জ-মাঝে মৃদুল মধুর বংশি বাজে, 
বিসরি ত্রান লৌকলাজে সজনি, আও, আও লো। 


১০৮ জ্যোতিরিক্দ্রনাঁথ 


এ রচন! ভাঁঙ্ছগসিংহ নামে রচনার অন্তর্গত । ভাম্ছসিংহ ঠাকুরের যে 
কবিতাটি প্রথম ভাঁরতী”তে প্রকাশিত হয় তার নাম অভিসার! কিন্তু 
ভাচসিংহের লেখা প্রথম কবিতা হচ্ছে এটি, অশ্রমতীতে যেটি অস্তভূক্ত হয়েছে । 
এই রচনার উৎপত্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “একদিন মধ্যাহ্ছে খুব মেঘ 
করিয়াছে । সেই মেঘলাদিনের ছাঁয়াঘন অবকাঁশের আনন্দে বাঁড়ির ভিতরে 
এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়। একটা ল্লেট লইয়া লিখিলাম-__ গহন 
কুক্থমকুঞ্-মাঁঝে 17" 

এ ঘটন! ১৮৭৭ সালের । এর বছর-ছুই পরে জ্যোতিরিব্দ্রনীথ ষখন তার 
এই অশ্রমতী নাটকটি রচনা করলেন তখন তীর ভ্রাতার এই পরীক্ষামূলক ভাবে 
ব্রজবুলিতে রচিত গাঁনটি অন্ততুক্ত ক'রে বুঝি তাকে উত্সাহ দিলেন, এবং একে 
স্বীকৃতি দিলেন ৷ অবশ্ঠ ভানুসিংহ কে, তা! জাঁনার আগে এ-রচনাঁকে বিগ্াপতি- 
চণ্ডীদাসের রচনার থেকে শ্রেষ্ঠ বল! হয়েছিল। জীবনস্থৃতিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 
সকৌতুক বিবরণ দিয়েছেন । 


এই নাটক প্রসঙ্গে আর-একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায় । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
অশ্রমতী নাটকের বিষয় হচ্ছে হিন্দুমুসলমাঁন প্রণয়। সম্াটি আঁকবরের 
সেনাধ্যক্ষ মানসিংহ তার ভগ্লীকে মোগলের হাঁতে অর্পণ করেছিলেন, এইজন্য 
মানসিংহ যখন চিতোর-রান। প্রতাপসিংহের আতিথ্য গ্রহণ করেন তখন 
গ্রতাঁপসিংহ তাঁর সঙ্গে ভোজনে সম্মত হন না। এতে মানসিংহ অপমান 
বোধ করেন, এবং প্রতাঁপের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণীর জন্যে আঁকবরকে উত্তেজিত 
করেন, এবং যুবরাঁজ সেলিমের সঙ্গে স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করেন। প্রতাপসিংহ তখন 
পর্বতকন্দরে আশ্রয় নেন। একদ! প্রতাপের অনুপস্থিতির স্থযোগ নিয়ে 
মানসিংহ প্রতাপ-তনয়া অশ্রমতীকে এক মুসলমান দ্বারা অপহরণ করাঁন এবং 
প্রতাপের গর্ব খর্ব করার জন্যে সেই মুসলমানের সঙ্গে অশ্রমতীর বিবাহ দিবার 
উদ্যোগ করেন । কিন্তু যুবরাঁজ সেলিমের জন্তে মানসিংহের সে চেষ্ট] বিফল 
হয়। অশ্রমতী এ জন্যে সেলিমের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, সে কৃতজ্ঞতা ক্রমশ পরিণত 
হয় প্রণয়ে। কিন্তু প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ এই প্রেম যাঁতে পরিণয়ে 
পরিণত না হয়, তজ্জন্ত অশ্রমতীকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসেন । 

হিন্দু কন্াঁর সহিত মুসলমান যুবকের প্রণয় নিয়ে এই নাটক__ এ জন্তে 
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পরবর্তী কালে জ্যোতিরিক্দ্রনাথকে অনেক বিড়খ্বিত হতে হয়েছে-_ সে কথ! এই 
নাটকটি প্রসঙ্গে আলোঁচন! কাঁলে বিস্তারিত ভাঁবে বলা হয়েছে৷ এই প্রটটিই 
ছুঃসাহসিক, যদিও অশ্রমতী নামে প্রতাপের কোনো মেয়ে ছিল না, এ একটি 
কাল্পনিক চরিত্র তবুও এর জন্যে অনেক জবাবদিহি করতে হয়েছিল 
নাট্যকাঁরকে, নাটকটি প্রকাশের বাইশ-তেইশ বছর পরেও-- ১৯০১ সালে । 

যাই হোঁক, ১৩০৪ বঙ্গাবের ২০ কাঁতিক (১৮৯৭) রবীন্দ্রনাথ “সতী” নামে 
যে নাট্যকাব্য রচনা করেন তাঁর বিষয়ও এই । বিনায়ক রাওএর কন্যা 
অমাঁবাঈ এই নাট্যের নায়িকা । অমাবাঁঈ এক মুসলমানকে ভালোবেসে বিবাহ 
করে। শ্ত্রেচ্ছের সঙ্গে কন্তার এই প্রণয় ও পরিণয় অস্বীকার করা হয়। ফলে 
অমাবাঈএর শ্রেচ্ছ স্বামীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোঁষণ। করা হয়। সে নিহত হয়। 
জ্যোঁতিরিন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের বিষয়বন্ত নিয়েছিলেন টডের রাজস্থান থেকে, 
আর রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন “মারাঠি গাথা সম্বন্ধে আকওয়ার্থ সাহেব রচিত 
প্রবন্ধবিশেষ হইতে | হিন্দু নারী ও মুসলমান যুবকের প্রণয় নিয়ে লেখার 
অনুপ্রেরণা ও সাহস রবীন্দ্রনাথ আহরণ করেছিলেন এই অশ্রমতী নাটক 
থেকেই, বিলাতগ্রবাসী ভাতার হাতে জ্যৌতিরিন্দ্রনাথ এই গ্রন্থটি উপহার দেন; 
সেই প্রবাসে 'ধীহাঁকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত” এ তীরই রচিত গ্রন্থ। 
স্থতরাং রবীন্দ্রনাথের মনে জ্যোতিদাদার নাটকটির গভীর দাঁগ অদ্বিত কর 
ক্বাভাবিক। ধাঁকে সবচেয়ে ভাঁলে। লাগে, ধার কথা সকলের চেয়ে বেশি মনে 
পড়ে, তাঁর কাছ থেকে পাওয়া স্বেহ-উপহাঁরটি সামীন্ত হলেও তাঁর মুল্য যে 
অসামান্ত । কিন্তু এক্ষেত্রে উপহারটি সামান্ত নয়-_ একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। 

দাগ যে অঙ্কিত করেছিল তার সাক্ষাৎস্বর্ূপ উপস্থিত করা! যাঁয় এই 
“সতী” কাবানাট্যটি। 

অশ্রমতী নাটকের পিতা মাতা ও পুনত্রীর কথোপকথনের অনেকট। 
প্রতিধ্বনির মতই হেন “সতী” কাব্যনাট্যের পিতা মাতা ও পুত্রীর 
কথোপকথন । 

অশ্রমতী”তে আছে-- 
অশ্রু॥ মা, তুমিও আমাকে দ্বণা কল্লে--তোমার কোৌলেও আশ্রয় 

পেলাম না? হা! মা ভগবতি ভবানি! তুমিও আমাকে পরিত্যাগ 
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করবে? মা, শুনেছি তুমি অগতির গতি-_তুমিও কি আমাকে 
নেবেনা ? -_পঞ্ঝমান্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক 
'তীতে আছে-__ 
বমাবাঈ ॥ পতি! প্লেচ্ছ, পতি সে তোমার ! 
জানিস কাহারে বলে পতি? নষ্মতি, 
্রষ্টাচাঁর! রমণীর সে যে এক গতি, 
একমাত্র ইষ্টদেব । শ্লেচ্ছ মুসলমান 
ব্রাহ্মণকন্তার পতি! দেবতা সমান! 
অমাবাই ॥ উচ্চ বিপ্রকৃলে জন্মি তবুও যবনে 
ঘ্বণা করি নাই আমি, কায়বাক্যে মনে 
পুজিয়াছি পতি বলে; মোরে করে ঘ্বুণা 
এমন সতী কে আছে? নহি আমি হীনা 
জননী তোমার চেয়ে হবে মোর গতি 
সতীন্বর্গলোকে | 


এ উক্তি দুঃসাহসী উক্তি। নায়িকার মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এমন কথা 
বলাতে পেরেছেন । অবিকল এই ধরণের কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাঁথও বলিয়েছেন-_ 
অশ্রমতী ॥ হা! আমার কি হবে? আমি রাঁজপুতও জাঁনিনে, মুনলমাঁনও 


জাঁনিনে- আমার হৃদয় যাঁকে চায়, আমি তাঁকেই জানি । 
চতুর্থ অন্ক, অষ্টম গভাঙ্ক 


রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যোতিদাদার প্রদখিত পথে দৃঢ় পদক্ষেপে যে অগ্রসর 
হয়েছিলেন, একে তাঁর একটি উদাহরণ বল! যেতে পারে। 

কাব্যনাট্যরচনায় “সতী” রবীন্দ্রনাথের হাতে খড়ি ! পরবর্তীকালে তিনি তার 
এই রচনাঁটিকে তার সঞ্চয়িতায় স্থান দেন নি বটে, কিন্তু এর দ্বারাই 
রবীন্দ্রপ্রতিভার এই একটি দিকের দ্বারোদ্ঘাটন ঘটেছে বলে আমর একে 
স্মরণ করতে পারি । আমরা বলেছি, এই নাট্যটি তিনি রচন! করেন 
২০ কাঁতিক ১৩০৪ বঙ্গাব্বে। তার পরে রচিত হয় নরকবাঁসঃ (৭ অগ্রহায়ণ 
১৩০৪ ) এবং গান্ধারীর আবেদন, শেষোক্তটির রচনাকাল জানা যায় না 
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কিন্ত রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন ১৩০৪ অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতার 
ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটে এই কাঁব্যনাট্যটি রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন, অতএব 
এটি এ সময়ের রচন। বলে গ্রহণ করা যেতে পারে; অতঃপর লেখেন 
লক্ষ্মীর পরীক্ষা (২৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৪ ) এবং এর কিয়ৎকাঁল পরে “কর্ণ- 
কুস্তীসংবাদ' (১৫ ফান্ধন ১৩০৬)। ২৬ ফাস্ধন ১৩০৬ তারিখে প্রথম 
প্রকাশিত “কাহিনী” গ্রন্থে এগুলি একত্র সম্াহত হয়। 
এবার আগের কথায় ফিরে আসি। বিলাতের প্রবাসজীবন সমাপ্ত করে 
রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন ১৮৮০ সালে । ফিরে অসার পর, ১৮৮১ 
সালে, রবীন্দ্রনাথের চারিটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়__ বাল্সীকিপ্রতিভা, ভগ্নহৃদয়, 
রুদ্রচণ্ড ও ফুরোপপ্রবাঁপীর পত্র। 
রবীন্দ্রনাথের মন তখন জ্যোতির্ময়। তিনি তার জ্যোতিদাঁদার 
কাঁছে কৃতজ্ঞ। তাঁরই স্মারক স্বরূপ এর ছুইটি বইই তিনি উৎসর্গ করেন 
জোতিরিন্ত্রনাথকে । 
একটি হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক, রুদ্রচণ্ড। উৎসর্গপত্রে আছে__ 
ভাই জ্যোতিদাদাকে 
অপরটি হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম গগ্ গ্রন্থ, যুরোপপ্রবাঁপীর পত্র। উৎসর্গপত্রে 
আছে-_ 
ভাই জোঁতিদাদা, ইংলণ্ডে যাঁহাঁকে 
সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত তাহাঁরই 
হন্তে এই পুস্তক সমর্পণ করিলাঁম। 


যিনি তার জীবনে প্রথম আলোক এনে দিয়েছেন, তাঁর হাঁতেই কৃতজ্ঞতা 
ভরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের ছুটি প্রথম সৃষ্টি সমর্পণ করলেন ।__ প্রথম নাটক, 
প্রথম গগ্গ্রন্থ। 

কেবল পুস্তকই তাঁর হস্তে সমর্পণ করলেন না, বিদেশ-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথ 
নিজেকেও নূতন ভাঁবে সমর্পণ করলেন ভাই জ্যেতিদীদার হাঁতে। 

বাড়িতে তখন গাঁন নিয়ে নানারূপ পরীক্ষা চলেছে। দেশী ও বিলাতী স্থর 
যিশিয়ে বাংলা গানে নৃতন স্থুর আরোপ করার সাধনা করে চলেছেন নতুন 


১১২ জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ 


দাদা। সঙ্গে আছেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী । এই ছুই জনেই মাতিয়ে রেখেছেন 
আসর । |] 

বিলাত-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে জোতিরিন্দ্রনাথ তাকেও সঙ্গে নিলেন 
এই কাঁজে। এসম্বন্বে তিনি বলেছেন, “সংগীত ও সাহিত্য চর্চাতে আমরা! 
হইলাম তিনজন-_ অক্ষয় রবি ও আঁমি ।৮১ 

এ একটা স্মরণীয় ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এ এক নূতন দীক্ষা । 
ঘথাসময়ে এই দীক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন, এইজন্যে উত্তরজীবনে তিনি 
সংগীতের ত্রিবেণীসংগম রচনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন । ভাষা ভাব ও সুর 
এই তিনের মিলন ঘটিয়ে তিনি সংগীতের নৃতন তীর্থ রচনা করেছেন । কিন্তু 
এই তিনটি শ্রেতের উৎসসন্ধান আমাদের করতে হবে । 

সম্যক ভাঁবে যদি সন্ধান করা হয় সে উৎসের, তাহলে সেখানে সাক্ষাৎ 
পাঁওয়া যাবে ত্রিধারাঁর প্রতিনিধি বূপে নতুনদাঁদীর-_ উৎসাহের প্রত্রবণ হয়ে 
তিনি সেখানে বিরাঁজিত। 

যে-ভাঁধা রবীন্দ্রহদয়ে অব্যক্ত রূপে স্তব্ধ হয়ে পড়ে ছিল, সে-ভাঁষাঁকে 
ভাঁষা বলা চলে না । শিশুর অনেক কথ! তাঁর মনের মধ্যে আকুলিবিকুলি 
করে, কিন্তু বুলি হয়ে সেই কথা ব্যক্ত হওয়াঁর পূর্বে তাকে প্রয়ান করতে হয় । 
কারও কাছ থেকে সেই বুলি বলার জন্যে প্রেরণা চাই। এই দিক থেকে 
রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা যে জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ছিলেন আমরা তা আলোচনা করে 
এসেছি । আলোচনা করে এসেছি যে, তাঁর নাটকের জন্যে গান রচনা করে 
নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ-_'জল্‌ জল্‌ চিতা” । তখন যদি সে অনুকূল বাতাস না 
পেত তা হলে ছিগুণ বিক্রমে জলে উঠে ভারতীর পাঁতাঁয় পাঁতায় স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি 
করতে পারতন1। জ্যোতিরিক্্রনীথ সেই গানটি তার গ্রন্থের অস্তভূক্ত করে 
কেবল নিজেরই উদারতার পরিচয় দিলেন না, তিনি তার কনিষ্ঠকে এক পরম 
প্রশ্রয় দিয়ে তার জড়তার বাঁধ ভেঙে দিলেন । রবীন্দ্রনাথ অবাধে তার বলার 
বিস্তর কথা অজন্ত্র ভাষায় ব্যক্ত করাঁর সাহস লাঁভ করলেন । 

ভাবের দ্দিক থেকেও কৌনো। অভাঁব ঘটেনি । উৎসাহে উদ্দীপনাক্স প্রাণ- 
প্রাচুর্ধে রবীন্দ্রনাথের সামনে চলিঞ্চু দৃষ্টাস্তের মত ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। 
নতুন-কিছু করতে হবে এ জিনিসটা সাহসই হোঁক, ব1 ছুঃসাহসই হোঁক-_ 
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তানসেন ১১৩ 


নাম এল ধার পক্ষেও এ একই কথা খাটে; গোপালনায়কের বংশের একজন 
স্বীলোকের কথা এল, যার জীবনী বিশ্বাস করাই কঠিন, যেহেতু বৈজু ও গোপালের 
সঙ্গীত-যুদ্ধ, গোপালের মৃত্যুদণ্ড বা দীপক গাইতে গাইতে নদীর জলে মৃত্যু এবং 
কন্তার পিতার অস্থি বুকে নিয়ে কাদা আর শেষ পর্যন্ত মুসলমানী হয়ে যাওয়া, এই 
গল্পের কোনে! কিছুই আমর! বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করবার কারণ খুঁজে পাই না। 
শুনলে অবাক হতে হয় যে, এই গল্পেরই অন্ত একটি বিবরণে এ কন্তার নাম হয়েছে 
মীরা এবং মহম্মদ গৌস্‌কে সেই বংশের সস্তান বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যদিও 
এটি ্তিহাসিক সত্য যে মহম্মদ গৌস্‌ ছিলেন খাঁটি মুসলমান । কোনে! তথ্যাহ্থ- 
সন্ধানী হয়তে! মহম্মদ গৌসের ছুখানি সঙ্গীতগ্রন্থের উল্লেখ করতে পারেন, এবং 
বলতে পারেন যে, ধিনি “গলজার-এ-চমন” ও “জবাহর-উল-খমসা” রচনা করেছেন 
তিনি তানসেনকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে পারবেন না কেন? উল্লেখটুকু মেনে নিয়েও 
আমর! বলতে পারি যে সুফীরা সাধারণ কাউকে গান শিখিয়েছেন এমন উদাহরণ 
আমর! পাই নি। তানসেন যে ধামিক ছিলেন এবং সথফীসত্তদের ভক্তি করতেন 
এবং গানে তাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন এ কথা নিতান্ত সত্য এবং সেই জন্যই 
তার গানে হিম্দু দেবদেবী, মুসলমান পীর-পয়গম্রের অর্চনামূলক উক্তি খুঁজে পাওয়া 
যায়। এই উক্তির মাঝে গৌস্‌ থাকলে সেই গৌস্‌কে কখনোই সঙ্গীতগুরু বোঝাবে 
না। তা ছাড়া, গৌস্‌ একজনই ছিলেন এ কথ] কি নিঃসংশয়ে "বলা যায়? 

যাই হোক, রামচন্দ্র বাঘেলার দরবারেই তানসেনের প্রসিদ্ধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে 
পড়ল এবং অকবর বাদশ1! ১৫৬৮ থৃষ্টাব্ষে তাকে নিজ দরবারে নিয়ে এলেন। 
আজ তানসেনের যে খ্যাতি সে খ্যাতি তিনি অকবরের সহায়তাতেই লাভ 
করেছিলেন । তানসেন দরবারের নবরত্বের একজন। নিত্য নৃতন গান তিনি 
রচনা করছেন, পুরনো! রাগের নৃতন রূপ দিচ্ছেন, প্পান্্রকে ভাউছেন। “তিত্ব' মত 
বলে মতের প্রতিষ্ঠা করছেন এবং “অতাঈ' সংজ্ঞাক্স সম্মানিত হচ্ছেন। এ সময়ে 
অতাঈ শব্দের অর্থ ছিল “সর্বোৎক্জ গায়ক' | কিতাব-ঈ-নওরস গ্রন্থে এই অর্থই 
আছে। 

তানসেন রাজারামের রাজত্বে কট! আর গান লিখেছেন? তার যেগান 
দিয়ে আমর1 তার গুণপণার বিচার করি, সেগান লবই অকবরের সভায় লেখ! । 
আজ যে আলাপ, যে ঞ্রুপদরীতি চলছে তার আ্টাও তানসেন। তার হাতেই 
আলাপে তুকের জন্ম হল; তার প্রতিভাতেই গ্রুপদ গ্রুব ও ্রবপদর সংযোগে 
.ল্লবীন রূপ নিল-_ ধাতু হল স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ) তার প্রভাবেই রাগে 


১১৪ ভারতীত্ব সঙগীত-প্রসঙ্গ 


লাত ম্বরের স্থলে আট, নয় হ্বর ব্যবহৃত ছতে থাকল, অথচ অর্মীর খুসরোর রীতিকে 
ঘতট1 সম্ভব বর্জন করে চলার ব্যবস্থা হল; তারই স্জনীশক্তিতে কানড়া, মল্লার, 
সারং, কল্যাণ, টোড়ী নবীন রূপ গ্রহণ করে দরবারী বা যিয়াকী নাম ধারণ করল। 
এই স্থজনীশক্ির জন্য তিনি 'মীয়], উপাধি পেলেন। শাস্ত্র তিনি জানতেন, কিন্তু 
ব্যবহারিক সঙ্গীতকে তিনি শাস্ত্রের উপরে স্থান দিতেন ; তাই তিনি নায়ক হন নি, 
হয়েছিলেন গুণী-_ যিনি গানে আনেন নৃতনত্ব, চমৎকারিতা, আনেন নবীন অহৃভূতি, 
অপূর্ব রস | শুধু গান নিয়ে তিনি থাকেন নি, রবাৰ যন্ত্রকে তিনি নবরূপ দিয়েছেন । 
আরবীয় যন্ত্রে ভারতের হথরবৈতিত্রয প্রয়োগ করে ববাবকে যন্শ্রে্ঠ করে তুলেছিলেন । 
আরো! একটি কাজ তিনি করেছিলেন, সেটা হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর দীপক রাগকে 
প্রথম শ্রেণীতে উন্নত করবার জন্ত তার রূপের আমুল পরিবর্তন | বৈজুঃ গোপালেরও 
দীপকের গান আছে কিন্ত সে দীপকের ব্ধূপ বা প্রভাব সম্বন্ধে আমরা কিছুই 
জানি না, কিন্ত তানসেনের দীপক এমন একটি রূপ নিয়েছিল যা বোধ হয় সেনী 
ঘরানার নিজন্ব সম্পত্তি করে. নেওয়া হয়েছিল, এবং দ্রীপকের অন্ত কোনে! রূপের 
ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, যদ্দিও দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন প্রক্কতির দীপক হয়ত 
ছিল। উত্তর ভারতের এই দীপকের পরিবর্তনের জন্তই লোচন পণ্ডিতকে আক্ষেপ 
করে লিখতে হয়েছিল-_ সর্বেগিলিত্বা দীপকোপি লেখ্যঃ |. 

তানসেন অকবরের সভায় থাকাকালীন অকবরের সম্পাদনায় “রাগসাগর' 
নামে একখানি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তবে শ্রস্থখানি পাওয়। 
যাম্স না। তানসেন নিজেও “রাগমালা” ও 'সঙগীতসার” নামে ছুখানি গ্রন্থ 
লিখেছিলেন । 

এ সময়ে তানসেনের পুত্ররাও অকবরের দরবারে স্থান পেয়েছেন। এই 
পুত্রদের নাম পাই তানতরজ, স্ুরৎসেন ও বিলাস খা বলে। জীবনীকারর1 বলেন 
যে তানসেনের চার পুত্র ছিলেন-_ শরৎসেন, স্থুরৎসেন, তানতরঙ্গ ও বিলাস 
খাঁ । কেউ-বা তানতরঙ্গের পরিবর্তে তরঙ্গসৈন বলতে চান; কিন্ত তরঙ্গসেন 
নাম যেন জোর করে আন! বলে মনে হয়ঃ বিশেষত অবুল ফজল যখন 
তানতরঙ্গের নাম তানসেনের পুত্র বলেই করছেন। 

বরঞ্চ শরৎসেনের নাম আমর কোথাও পাই ন!, আর তরঙগসেনের গান শুধু 
তানতরক্গকে বংশ থেকে বাদ দেবার উদ্দেশ্বেই সৃষ্ট বলে মনে হয়। এর একটিমাত্র 
গান আমরা পাই, অকবরের সভায় গাইবার জন্ত যেন ফরমায়েশ দিয়ে তৈরি করা | 
জান করবার বিষয় হল, অফবরের সভার তানতরঙ্গ ও বিলাল খাঁর নাম রয়েছে, 


তানসেন ১১৫ 


কবরৎসেনের নাম পরে যোগ হয়েছে পণ্ডিত হিসাবে, কিন্ত জহাঙ্গীরের সভায় এসে 
তানতরঙ্গ ও স্থুরথসেন ছুজনেই যেন কোথায় নুণ্ড হয়ে গেলেন। এই ব্যাপারটি 
নিয়ে পরে আবার আলোচনা করব। এখানে শুধু এইটুকু বলব যে তানসেনের 
গার্থস্থ্য জীবনের সঙ্গে এই ধরণের পক্ষপাতিত্বের বোধ হয় যোগ আছে। শোনা 
যায় ভানসেন প্রেমকুমারী নামক এক হুসেনী ব্রাঙ্গণীকে বিবাহ করেছিলেন এবং 
সেই জন্তই নাকি তাকে মুসলমান হতে হয়েছিল। আমরা যতদুর জানি, হুসেনী 
্রাঙ্ষণ বলতে সেই হিন্দুদের বোঝায় খারা কোনো! মুস্লীম সস্তের মন্ত্রশিষ্য হন। 
অতএব তারা জাতিচ্যুত হন না; তবে না-হিন্দু নাঁ-মুসলমান অবস্থায় থাকেন। 
মনে হয়, তানসেনও সেই পর্যায়ের ছিলেন। কিন্ত তার পরেই গণ্ডগোল বাধছে ; 
স্থরৎসেন, শরৎসেনের নাম উল্লেখের শেষে হঠাৎ বিলাস খা! আসছে কেন? 
(ধারা তরঙ্গসৈনকে স্বীকার করেন তাদের এই নামটির বেলাতেও কোনে! অসুবিধা 
হয় না)। বিলাস থাকে বিলাসসেন করার চেষ্টা বুথা, কারণ জীবনীতে, 
গানে সর্বত্রই এ বিলাস খাঁ। শুধু তাই নয়, সকলকে ডিডিয়ে এ বিলাস খা 
জহাঙ্গীরের সভায় প্রধান গায়ক হয়ে বসলেন । মনে হয় না কি যে মুসলমান 
বলেই এই স্থুযোগ তিনি পেলেন? অনুমান করা যায় না কি যে, ধার নাম তান- 
তরঙ্গের অনেক পরে এসেছিল তিনি মুস্লিম মাতার সন্তান ছিলেন বলেই হঠাৎ 
এমন ভাবে এগিয়ে যেতে পারলেন ? বিলাস খ যে মুস্লীম হন নি, তার প্রমাণ 
তার পুত্র উদয়সেন, দয়ালসেনের নামে । আর-ঞকটি কথা । তানসেনের কন্ার 
নাম সরস্বতী । তার বিবাহ হল নবাৎ খার সঙ্গে, কোনে হিন্দুর সঙ্গে নয়। 
ভাবলে মনে হয় ন1 কী যে, এ ক্ষেত্রেও কোথায় ষেম মুস্লীম ভাব একটু রয়েছে? 
অবশ্য সবই অনুমান) সেনী বংশও অন্প্রকারর বলে থাকেন) তবু সন্দেহ 
জাগে যে, বোধ হয় তানসেনের একাধিক স্ত্রী" ছিলেন। এইবার তানতরঙ্গের 
কথায় আসি। অবুল ফজল একেও তানতরঙ্জ খা বলতে চেয়েছেন; কিন্ত 
আমরা কোথাও এ'কে খ! ব্ধপে দেখি নি। গান ক্লিখেছেন শুধু তানতরঙ্গ। বংশের 
পরিচয় দিয়েছেন “সেন” ব'লে, এমন-কি যখন বিলাস খাঁর বংশের প্রত্যেকে খ 
তখন এই শ' খানেক বছর আগেও ব্রহিমসেন ও অমৃতসেন নাম চলেছে । অনেকে 
এ'কে শিষ্য বলে তানতরল নামে চালাতে চেয়েছেন কিন্ত নাষ টেকে নি। হুতরাং 
তানতরঙ্গ এ হুসেনী রক্তেরই সস্তান বলে মনে হয়। 

এই সন্তানের পিত। তানসেন ছিলেন সত্যিকারের একজন কবি। নিজ 
প্রতিষ্ঠ বাচাবার জন্ত তদানীস্তন রাজকীয় নিয়মরক্ষার জন্ত হয়ত তিনি জকবরের 
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অতিরিক্ত তোবামোদী করেছেন, কিন্ত সেইটুকুই তার পরিচয় নয়। গ্রুব প্রবন্ধে যত 
প্রকার ধাতুর ব্যবহার আছে, যে কটি অঙ্গ আছে, ফোনে1 কিছুই বর্জন না করে 
একদিকে যেমন তানসেন প্রাচীন রীতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানবিক প্রেম ও মানসিক ভাবকে রসাত্মক ভাষায় প্রকাশ করে 
তেমনই তিনি কাব্যগীতির অপক্পত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। মনে রাখতে হবে 
গানে ঘুর প্রধান, সুতরাং ভাষ! সেখানে বাহনের কাজ করেছে । কিন্ত সেই 
বাধাকে অতিক্রম করে সে যে অনুপম দ্ধপ প্রকট করেছে তা একজন উচ্চস্তরের 
কবির পক্ষেই কেবলমাত্র সম্ভব । তানসেনের গানের মধ্যে দেবতা ও স্থফীসম্তদের 
বন্দন। আছে, বাজপ্রশংসা আছে, নাদের বিভিন্ন প্রকাশ সম্পর্কে মতামত আছে, 
রাগরাগিণী অন্বন্ধে আলোচনা আছে, নায়িকা-ভেদ সম্বষ্ধে বিবেচনা ও নায়িকার 
বর্ণনা আছে, কৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গ আছে এবং মানবিক গুণাগুণ ও খতু ইত্যাদির 
বর্ণন!। আছে । এইসব গানের পদ বহু প্রকার রাগেই তানসেন গেয়েছেন । শোন! 
যায়, অকবর বাদশ! ভৈরব এবং কানড়া অন্য কোনে! গুণীর মুখে শুনতেন ন1। 
ফলে ভৈরব মীয়শাকা ভৈরব আর কানড়! দরবারী কানড়া নামে পরিচিত হয়ে 
পড়েছিল, যে জন্য ভাবভট্টকে পরবর্তীকালে লিখতে হয়েছিল-- জো দরবারী সে 
শুদ্ধ কহাবে। তানসেনের নামে যে রাগগুলি চলে সেগুলি হল দরবারী কানড়া, 
দরবারী কল্যাণ, 'দরবারী আসাবরী, শহানা, মীয়ীকী মল্লার, মীয়াকী সারং, 
মীয়শকী টোড়ী, মীয়াকী জয়জয়ন্তী। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তানসেন দেহত্যাগ 
করেন। 

জহাজীর বাদশ1 তার “তুজুক-ই জহাঙ্গীরী”তে একজন তানসেন কলাবস্তের 
বিছ্যা সম্বদ্ধে আলোচন! করেছেন । তার সম্বন্ধে আর কিছুই জান যায় না, শুধু 
ইনি যে সাধুপ্রকৃতির ছিলেন এবং ভজন গান গাইতেন সে কথাটা জান! 
যায়। তানসেনের প্রায় সমসময়ে আর-একজন তানসেনের উপস্থিতি 
রহস্যময় | 

তানসেনের বহু গানে অকবরের গুণপনার প্র্শংস1| আছে, যেমন-- অরব 
খরব কর দিখায়ে, গর মিলায়ে, ক মিলায়ে, অকবর পরখ পায়ে। এই প্রশংস। 
যে নিতান্ত অমূলক তা নয়। অকবর সজীতের চর্চা যে করতেন তার প্রমাণ 
আছে। তিনি যে সাঁদীতিক আলোচনায় যোগদান করতেন এবং নিজে 
নকৃকাড়া বাজাতে পারতেন তাও জানা ধায়। সঙ্গীতশান্করের প্রতিও তার 
তীক্ষৃহি ছিল, যেজন্ত 'রাগসাগর' গ্রন্থ প্রণয়ন করবার পরও তিনি দক্ষিণী 


বাজবহাছর ১১৭ 


পণ্ডিত পুণ্তরিক বিঠঠলকে নৃতনভাবে শাস্ত্র উদ্ধার করতে বললেন । অ্মীর খুলরো 
-প্রবর্তিত ও তুলতান শর্কী -দ্বার! পরিমাঞ্জিত খ্যাল তখন চলছে, যার প্রমাণ পাওয়া 
যাবে তুজুক-ই-জহাঙ্গিরীতে “নওরশী* গানগুলির সমালোচন! প্রসঙ্গে; অকৰর 
নিজ দরবারে সেই গানকে কোনো! কৌলীন্ দেন নি, ভারতীয় শুদ্ধ সঙ্গীত 
ঞ্রপদকে দিয়েছেন অকুই মর্যাদা । বস্তত অকবরের মতে! ছু-একজন শাসকের 
জন্যেই হিন্দুসঙ্গীত বহুকাল পর্যস্ত সগৌররে শীর্ষস্থানে অধিচিত থাকতে 
পেরেছিল । 

অল্লাউদ্দীন খল্জীর মতে। আর ছু-একজন শাসক এলে অকবৰর পর্যস্তও 
হিন্দুসঙ্গীত বেঁচে থাকত কিনা সঙ্গেহ। অবশ্য খল্জীর মতো! অপকার না করলেও 
অকবর অন্ঠভাবে কিছু অপকার যে আমাদের করেন নি তা নয়। তিনি যেমন অতি 
শ্ুক্্রভাবে হিন্দুদের মধ্যে ধার! প্রধান তারের উচ্চপদ দিয়ে একটু একটু করে 
মুস্লীম ভাবাপন্ন করে আনছিলেন, যাতে কিছুদিনের মধ্যেই তাদের বংশধরর] শুধু 
উচ্চপদ্দের লোভে মুসলমান হয়ে যান, তেমনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও মুস্লীম ভাবাপর্র 
তানসেন প্রভৃতিকে উচ্চ সম্মান ও অতিরিক্ত স্থযোগ-স্ুবিধা দিয়ে এমন একটি 
অবস্থার সুষ্টি করেছিলেন যে অবস্থায় উচ্চাকাজ্জী ধার! তারা প্রত্যেকেই মুসলমান 
হয়ে যেতে প্রলুব্ধ, এমন-কি বাধ্য হন। এদের সস্তানেরা তো এ স্যোগ-স্বিধার 
জন্য লালায়িত থাকবেনই। তাই আমর! দেখি, মত্রাট অকবরের সভায় হিন্দুগুণীর 
সংখ্য| যখন বথে্, জহাঙ্গীর বাদশার দররারে তথন হিন্দুগুগীর সংখ্যা অতি' নগণ্য 
_-তীদের সন্তানর1 মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন । 

তবুও এ কথা শ্বীকার করতেই হবে যে এই সামান্ত ক্রটি বাদ দিলে মধ্যযুগের 
ইতিহাসে এ যুদ্ধবিগ্রছের মাঝে হিন্দুসঙগীতকে শু বাচানে! নয়, নৃতন জীবন নূতন 
গতি দিয়ে গিয়েছিলেন অকবর বাদশা, তাক ১৫৪২ থেকে ১৬০৬ তুষ্টাব্দ এই 
৬৩ বৎসর জীবিতকালের মধ্যে। এই কালেক্ মধ্যে ধাদের কিছুটা চিনি তার! 
হলেন বাজবহাছুর, নবাৎ খা, তানতরজ, স্কুরৎসেন, বিলাস খা! ও ইব্রাহিম 
আদিল শা। 


বাজবহাছুর 
বাজবহাছবর সঙ্গীতজগতে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। কিন্তু এ'র বাল্যজীবন 
সম্বন্ধে কিছুই জান! যায় না। এর প্রকৃত নাম ছিল “মালিক বায়াজিদ্‌” পিতার 
নাম ছিল শুজাৎ খা। বাজবহাছুর বোধ হয় ১৫২৪ থেকে ১৫৩০এর মধ্যে জন্মে- 


১১৮ ভারতীয় সঙ্গীত-প্রসঙ্গ 


ছিলেন, তবে কোথায় জন্মেছিলেন অজ্ঞাত। গুজরাটের দ্বুলতান বহাছুর শ! 
হমাদুন বাদশার নিকট পরাজিত হলে মালবে মন্তু খাকে নবাবরূপে দেখা যায়ঃ 
পরে কুতুব খকেও পাওয়! ধায়; তারপর যালব ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে শের শাহ -কতৃক 
অধিকৃত হয়। এর পরে মালবের শাসনকর্তী হন শুজাৎ থা বা সুজায়াৎ খা। 
এই পাঠান ছুজায়াৎ খার পুত্র হলেন বাজবছাছুর | 

বাজবহাছুর বোধ হয় ১৫৫৪-৫৫ ধৃষ্টান্বে মালবের শাসনভার গ্রহণ করেন। 
তিনি কার কাছে সঙ্গীত শিখেছিলেন জানি না, কিন্তু তার গানে রাজ! মানের 
লঙ্গীত-পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ্য কর! যায়। এই প্রভাব তার পত্বী দ্বপমতীর গানের 
ভাষায় তালে ও ভাবেও বর্তমান আছে। এই প্রকৃতির গানের জন্য বাজবহাছুরকে 
খ্যালগায়ক বলা হয়। আসলে কিন্ত এ গানরীতি ধুপদেরই | আর বাজবহাছুর 
'আপন বিশিষ্ট ভঙ্গীতে গান করে এ রীতিকে বাজখানী রীতি নামে পরিচিত করিয়ে 
ছিলেন, বা শুনে অবুল ফজল লিখেছিলেন, “এ'র প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই।” রাজা 
মানের গান-পদ্ধতি অন্যান পদ্ধতি অপেক্ষা উন্নততর, অবুল ফজল এই কথাই 
বলতেন এবং মনে প্রাণে বিশ্বাসও করতেন । যহম্মদ করম ইমাম বাজবহাছুরকে 
শান্বপ্রবীণও বলেছিলেন । 

১৫৭০ খৃষ্টাবে আধম খা ক্নূপমতীর রূপ ও গুণের কথা শুনে তাকে লাভ 
করবার ছুরাশায় মালব আক্রমণ করেন। ফলে রূপমতীকে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা! 
করে অপমানের হাত থেকে বাঁচতে হয়। সুতরাং কোনে! কোনে গ্রন্থে যে জনশ্রুতি 
প্রচারিত আছে, বাজবহাছুর দীপক গান করে পুড়ে মরছেন আর রূপমতী 
বিলাপ করছেন, সে জনশ্রুতি নিতান্তই কষ্টকল্পনা। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে বাজবহাছুর 
অকবরের বশ্যতা শ্বীকার করেন এবং তার সভাসদ মধ্যে পরিগণিত হুন। বাজ- 
বহাছুরের মৃত্যুর সময় জানা সম্ভব হয় নি। 

বাজবহাছুরের রচিত গানের সংখ্যা কত জানি না, আমর] ছু-একখানি 
পেয়েছি । নট রাগে ক্বপমতীরও গান পেয়েছি 


জোবন জাত দিয়ে দগা। 
ওর রন কি কা কহু তোসে! 

| জৈসী কুদ্ুমকী রাগ! ॥:*" 
ঝমাঝম গোরে মুখকা বমকা। 
রঙ্গিলী বেসরকে মোতীক। ঠষকা ॥.*, 


নবাৎ খ' ১১৯ 


বাজবহাছুরের পদ গান বলে একখানি গানের উল্লেখ করা হয়, সেখানি 
প্রমাপসিদ্ধ কিনা তা জানা! যায় না 
তুঁহি সর্বসক্তিমান জগমে বিরাজে 
স্জন করত জীব সব নিরখ 
অচরজ লাগত ।*** 
বাজবহাছুর নিতহি গুণ গাবে**** 
ভাষাটা যেন বাজবহাছুরের নয় বলে মনে হয়। 


নবাৎ খা 


নবাৎ খ1 তানসেনের জামাতা-- কন্ঠা সরস্বতীর স্বামী । ইনি নাকি পূর্বে 
হিন্দু রাজপুত ছিলেন; কিন্ত মুশকিল সেই রাজপুত নামটি নিয়ে। অনেকে 
বলেছেন এ'র নাম ছিল সমোখন সিং, মুসলমান হয়ে নূতন নাম হয় নবাৎ খ1। 
হরিদাস স্বামীর শিষ্য বলে যে আটজনের নাম উল্লেখ করা হয় সমোখন সিং তাদের 
মধ্যে একজন | যদিও সেই স্থলে এর নাম দেওয়া আছে রাজা সৌরসেন বা 
সৌ"কাসেন বলে, আমরা কিন্তু সমোখন সিং উচ্চারণটিই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
পেয়েছি। মহম্মদ করম ইমাম সমোখন সিংকেই খণ্ডার বাণীর জনক বলেছেন এবং 
পরিচয় দিয়েছেন তানসেনের জামাতা বলে। অন্ুল ফজল সমোখন সিংএর বা 
নবাৎ খার নামই করেন নি। অল্প কয়েকজনের মতে নবাৎ খ'ার হিন্দু নাম ছিল 
মিশ্রী সিং ( নবাৎ-এর ভারতীয় অর্থ মিশ্রী); এবং ইনি সমোখন সিংএর পুত্র 
ছিলেন। এই মতে মিশ্রী সিং পঞ্জাবের খণ্ডার নাঞ্সক স্বানের অধিবাসী ছিলেন। 
এর পিতা নাকি অকবরের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন | ইতিহাসে এমন কোনে! 
ঘটনার কথ! অবশ্য লেখা! নেই । 

যাই হোক, নবাৎ খণ্ পূর্বে হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান হন-_ কারো! মতে 
বিবাহের পূর্বে-_সে ক্ষেত্রে সমোখন সিংএর মৃত্যুপ্ন কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য হয় না; 
কোনো মতে বিবাহের পরে-- সে ক্ষেত্রে সরশ্কতী যে মুসলীম কন্তা সে কথার্টি 
প্রমাণিত হয়। নবাৎ খশর জীবনকথা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, তিনি কোথায় 
জন্মেছিলেন তাও নয়। মনে হয় ১৫৩৫-৪০ খুষ্টাব্বে তার জন্ম হয়েছিল । 
বীণাবাছ্ে নবাৎ খ। প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, এবং শোনা যায় যে অকবরের 
দরবারে ইমি তানসেনের গানে সহযোগিতা করতেন। সেই স্ুত্রেই পরিচয় 
এবং পরে তানসেনের পাম অনুসারে কন্াবংশও সেনী নামে পরিচিত। এই 
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বংশে বীপাবাদনই প্রাধান্ত লাভ করেছিল বলে একে বীনকার-বংশ বলা হয়। নবাৎ 
খ'1 বীণা কার কাছে শিখেছিলেন জানি না, কিন্ত বীণাবাদনের প্রাচীন পদ্ধতি 
পরিপূর্ণর্ূপে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বলে শোনা যায়| তার সঙ্গে তানসেনের 
বিশিষ্ট গানরীতি ও বাগ্রীতি সংযুক্ত ছয়ে নবাৎ খাঁর বীণাবাদন নবীনকূপ গ্রহণ 
করেছিল, যা পরবর্তীকালে উত্তর ভারতের একযাত্র রীতি বলে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করতে সক্ষম হয়েছিল । নবাৎ খার সম্বন্ধে অনেক গাল-গল্প আছে, যেগুলি 
মুখরোচক হলেও বিশ্বাসযোগ্য নয় | নবাৎ খাঁ! বিবাহের সময় নাকি তানসেনের 
নিকট যৌভুকন্বব্বপ ছু শ ঞ্রুপদ পেয়েছিলেন, যা বীনকার-বংশের নিজস্ব সম্পত্তি। এ 
গান অন্ত কোথাও পাওয়া যায় না, এমন-কি পুত্রবংশেও না। নবাৎ খার মৃত্যুতারিখ 
আমাদের জান! নেই। এ*কে জাহাঙ্গীরের দরবারে আমর! দেখতে পাই না । 
ধারা নবাৎ খাকে সমোখন সিংএর পুত্র বলেন, তাদের মতে লসমোখন লিং 
পিংহলগড়ের রাজ! ছিলেন৷ এদের সঙ্গে বুজচন্দ, শ্রীচন্দ, চাদ খা, সুরজ খা! ও 
মহাপাত্রের নাম উল্লেখ্য । কথিত আছে, তানসেন গওহর ব1! গওরহার বাণী, এবং 
শবাৎ খা! খণ্ডার বাণী স্থপ্টি করেছিলেন। মহম্মদ করম ইমাম বলেন যে বৃজচন্ব 
ডাগুর ও শ্রীচন্দ নৌহার বাণীর প্রচলন করেন। অতএব এই ছু জন গুণীকে স্মরণ 
কর! উচিত। আমরা এইটুকু শুধু জানি যে, বৃজচন্দ দিল্লীর নিকটস্থ “ডংগর” নামক 
স্বানের অধিবাসী ছিলেন এবং শ্রীচন্দ পঞ্জাবের "নৌহুর” গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। 
কিন্ত এই জানার সঙ্গে যা বেশী করে জান! উচিত, সেটি হল “ব!ণী” সম্বন্ধে। বাণী 
এ র| কেউই তৈরী করেন নি, শুধু সেগুলিকে সামান্য সংস্কার করে নিজ নিজ 
প্রক্কৃতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীকালে বাসস্থানের নাম অনুসারে 
শিষ্যেরা বাণীর নৃতন নামকরণ করেছেন। প্রাচীনকালে শুদ্ধা, ভিন্না, গৌরী ও 
বেসরা গান-রীতি ছিল, এমন-কি সাধারণীও ছিল; এ গানরীতিগুলি গায়কের 
প্রকৃতি অহ্থসারে এক-একজনের নিকট এক-একটি শ্রীতিকর হত বা অনুশীলনসাধ্য 
হত। তানসেন প্রভৃতির পূর্বকালেও এগুলি প্রচলিত ছিল এবং কালের নিয়মে 
তাদের কিছু কিছু ব্বপাস্তরও ঘটেছিল । আমরা জানি, তানসেনের যুগে খলিয়রঃ 
আগ্রা, বৃন্দাবন ইত্যাদি এবং পঞ্জাব, রাজপুতানা ইত্যাদি অঞ্চলে সঙ্গীতচর্চা 
চলেছে বেশী পরিমাণে । স্বতরাং ধরে নেওয়া] যায় যে, খ্বলিয়র ও পঞ্জাবের গায়কদের 
স্বারাই প্রাচীন রীতিগুলি প্রচারিত হবার শ্ুযোগ পাচ্ছিল? এবং সেই কারণেই 
তানসেনের যুগে এগে এগুলি ১) খলিয়রী ৰা গ্বরীয়রী বা গওরারী ২) খওহারী 
বা খগ্ডারী, ৩) ডংগরারী, ডংগুরী, ডংগরী ব! ডাগরী এবং 8) লৌহারী নামে 


নবাথ খা ১২১ 


প্রচলিত হয়ে পড়ে। এগুলি যে আগেই ছিল তার প্রমাণ তানসেন গানেই 
দিয়েছেন, যথা-_ রাজ! গওরার ফৌজদার খণ্ডার, দীবান ডাগুর, বকপী নৌহার | 
তানসেন প্রভৃতি এইটুকু করেছেন যে, তাঁর! অকবরের সভায় এ রীতিগুলির প্রয়োগ 
দেখিয়েছেন । তাও বুজচন্দ, শ্রীচন্দের দান সম্বন্ধে বহছজনেই একমত নন। তানসেন 
গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ, তার স্ষ্ট গৌড়ারী এই ব্যাখ্যা আমাদের মনঃপুত নয়। কেনন! 
সবকটি স্থানজ্ঞাপক নামের মধ্যে হঠাৎ জাতিবাচক নাম ঢুকে পড়া অস্বাভাবিক 
মনে হয়। 

ঠাদ খ1, তবুরজ খার না আমর! শ্রনি তানসেনের প্রতিদ্বন্্ী হিসাবে। 
কোথায় কবে কী কারণে প্রতিত্বদ্দবিত। হল তার নির্ভরযোগ্য কোনে! বিবরণ নেই; 
শুধু তাই নয়, ম্থরজ খাঁর এমন কোনো খ্যাতি ছিল নাঁযা তাকে তানসেনের 
সমকক্ষ করে তুলতে পারে । শোন! যায়, অকবর ভার সভায় প্রতিযোগিতামূলক 
অহুষ্ঠান করতেন, কিন্ত নবরত্বের এক রত্বের সঙ্গে সুরজ খার প্রতিযোগিতা অকবর 
অনুমোদন করবেন একথা অবিশ্বান্ত মনে হয়। এই সংবাদ বরং বিশ্বাস্য যে টাদ খা, 
নুরজ খা! নামে ধাদের পরিচয় দেওয়! হয় তারা অমীর খুসরোর পঞ্জাব-অন্তর্গত 
খয়রাবাদ নিবাসী শিষ্যবংশীয় গুণী, ধার] হয়তো! অকবরের সভায় গুণপন দেখাবার 
জন্য কোনে! দিন উপস্থিত হয়েছিলেন । খয়রাবাদী খ্যাল বলতে যে রীতি বোঝায় 
এঁদের সেই রীতির অষ্ট। বলে বিবেচনা! করা হয়/ এই বিবেচনার পিছনে সত্য 
কতটা আছে জানি না। এমনও হুতে পারে ধে, পঞ্জাবী ভাবায় যে ধপদমিশ্র 
গান তারা গাইতেন, তাকেই খয়রাবাদী রীতি বল! হত, য1 পরবর্তীকালে খ্যাল 
নামে চলিত হয়েছে । 

টাদ খা,স্বরজ খা নাম দেখে তাদের ি্পরিত্যাগফারী বলে ভেবে 
নেওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং সকলে নিয়েছেনও বাই; কিন্ত তারাই যে সোমনাথ 
ও দিবাকর এটুকু ভাবাই কষ্টকর ; এই নাম টিকে ছোটো বড়ো কোনে! ক্ষত 
থেকেই আবিফার করা যাঁয় না। এ ব্যাপারে: প্নাদবিনোদ” খ্রন্থখানি মোটেই 
বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে রাগদর্পণ গ্রন্থ অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য । সেই গ্রন্থে আছে 
যে খ্বলিয়রের সুভান খ! নৌহারবাসী ছিলেন, শ্রীজ্ঞান খ|! কৎপুরবাসী ছিলেন। 
অতএব টাদ খা দুরজ খ! খয়রাবাদী হয়েও সঙ্গীতশিক্ষার কারণে গ্ললিয়রে এসে 
থাকতে পারেন। তা হলে আইন-এ-অকবরীর &াঁদ খা আর এই চাদ খা একই 
র্যক্তি হয়ে পড়েন । সে ক্ষেত্রে খয়রাবাদী খ্যাল ইত্যাদির জনশ্ররতি কতটা টিকবে, 
বলা যায় না। তা! ছাড়া, মহুত্মদ কর ইমামকে খুব বিশ্বাস করাও বিভ্রান্তিজনক | 
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তিনি বৃজচদ ও শ্রীচন্দকে বাণীর অষ্টা বলে আবার এক জায়গায় তাদের 
চাদ খাঁ, স্থুরজ খ। বলে পরিচয় দিয়েছেন । 

তানমেনের গৌরবে রামদান বাবাজীকে না ভূললেও ভার সাথা মহাপাত্রকে 
আমর! খুব সহজে ভুলে যাই বলেই এই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের মধ্যে তাকে ধ্লাড় 
করিয়েছি। রামদাসের সঙ্গে ইনি ইসলাম শার দরবারেও ছিলেন, কিন্ত সেখানে 
তার অন্ত পরিচয় ছিল। অকবরই তাকে “মহাপাত্র* উপাধি দান করে তার গুণ- 
পনার যথোচিত মর্যাদা দ্িলেন। তাকে ভুলক্রমে কখনে! কখনে! মহিপতি বলে 
সম্বোধন কর] হয়। 

তানতরঙ্গকে আমর! তানসেনের পুত্র বলেই বিবেচন! করি। তার বংশের 
শেষ দিকের আলমসেন, অমৃতসেন এমন-কি অমৃতসেনের দত্তকপুত্র নিহালসেনও 
নিজেকে তানসেন বংশের বলে পরিচয় দিতেন। অবুল ফজল, ফকীরুক্লা প্রভৃতিও 
তাই বলেছেন, শুধু ছ-একজন এবং রামপুরওয়ালারা কেন জানি না, এ পরিচয়টুকু 
গোপন রাখতে চেয়েছেন । বিলাস খার এবং সদারঙ্গের বংশের সঙ্গে কি তান- 
তরঙ্গের বংশের কোনো রেধারেষি ছিল 1 মনে হয়, ছিল | মনে হয়, এমন কোনো 
ঘটনা ঘটেছিল যার জন্ত তানতরঙ্গকে গ্ঁলিয়রে ফিরে আসতে হয়েছিল এবং 
সেইখানেই বংশাহুক্রযে ' রাজ-আশ্রয়ে বাস করতে হদ্দেছিল। খারা তানতরঙ্গ 
মানতরঙ্গ প্রভৃতিকে দেখিয়ে শিষাবংশের অজুহাত তোলেন তারা মানতরঙ্গের 

ংশেরও যেমন পরিচয় দিতে পারেন না, তেমনি পুত্র শরখসেন ও তরঙ্গসেনের বংশ 

সম্পর্কেও কোনে কিছু জানাতে অপারগ হন; অথচ তানতরঙ্গ-বংশ তার ধ্রুপদ- 
এঁতিহ নিয়ে সগর্বে আপন পরিচয় প্রকাশ করে। যাই হোক, তানতরঙ যদি 
তরঙগসেনেরই অপর নাম হয়, তা হলে তিনি তানসেনের তৃতীয় পুত্র । কিস্ত আমর! 
যতদুর অহ্মান করতে পারি, তাতে তানতরঙ্গই প্রথম পুত্র, সথরৎসেন দ্বিতীয় পুত্র, 
শরৎসেন বৰ কোনো! মতে নিচোড়সেন তৃতীয় পুত্র এবং বিলাস খা কনিষ্ঠ পুত্র। 
তানতরজ থুব সম্ভব ১০৪০-৪২ খুষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 

সঙ্গীতশিক্ষা তার তানসেনেরই কাছে, এবং গানেও তিমি সে কথা স্বীকার 
করেছেন-_ তানাবিকট তানসেন জাকে| হুজস বাখানিয়ে। তারপরে তাকে 
আমরা উৎকৃষ্ট গাত্বকরপে অকবরের দরবারে দেখতে পাই। তখন বিলাস খা 
সাধারণ শ্রেণীর গায়ক । এ হল ১৫৮০ খ্ুষ্টাব্বের কথ! । কিন্ত কয়েক বৎসর 
পদ়েই অর্থাৎ তানসেনের স্ৃভ্যুর পরেই দেখলাম তানতরঙ্গ দিলীতে অনুপস্থিত, 
জহাম্লীরের দরবারে বিলাস খী। প্রধান। জনশ্রুতি এই যে, তানসেনের মৃত্যুকালে 
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বিলাস খাঁর সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যই তাকে পুরোভাগে নিয়ে যায়। কিন্ত যে বিলাস- 
খানি টোড়ীর জন্য এই জনশ্রতি সে টোড়ী প্রাচীন টোড়ীরই সামান্য রদবদল, তার 
এমন কিছু আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য অস্তত অকববের সময়ে চিস্তনীয় নয়, যখন টোড়ী 
নিজব্ধপ তথন পর্যন্ত একেবারে বিসর্জন দেয় নি। আর উদ্াহরণম্বন্ূপ “কৌন 
ভ্রম ভূলোরে” পংক্তিযুক্ত যে গানটিকে উদ্ধত করা হয়, সেটি মোটেই মৃত্যুকালে 
গাইবার গান নয়। তানসেনের জীবিতকালে অপরের কাছে তানসেনের গুণ- 
প্রকাশক গান! না হলে কেউ বলে না, “মিলছে! তানসেন গুরুজ্ঞানী।” তবু 
আমাদের ধরে নিতে হবে যে, তানসেনের বৃদ্ধ অবস্থায় শৃন্তপদ্দ অধিকার করা নিয়ে 
একট! বিবাদ নিশ্চয়ই হয়েছিল, যাতে যে-কোনে। কারণেই হোক বিলাস খা জয়ী 
হয়েছিলেন। তারপর থেকে তানতরঙ্গের আর কোনে! সংবাদই আমরা পাই ন1) 
শুধু তার বংশের সন্তানদের দেখে ভার বিচার করি।' এই বিচার থেকে একটি 
সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে । তানসেনের চার পুত্রের এক পুত্র অর্থাৎ শরৎ বা নিচোড়সেন 
গায়ক বা বাদক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন নি। ন্বুরথসেন ছিলেন পণ্ডিত, তিনি 
মার্গ অর্থাৎ সংস্কৃত রাগাদির চর্চা করতেন । তানতরঙ্গ ছিলেন গায়ক এবং তার 
ংশে গানই ছিল প্রধান, যস্ত্রকে তিনি গ্রহণ করেন নি। আর বিলাস খা গায়ক 
হলেও মন্ত্রই তার বংশে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল যেজন্ত সেই বংশকে 
ববাবীয়। বংশ বলা হত। অপর দ্দিকে তানসেনেক্ কন্তাবংশ বীণাকে করেছিল 
প্রধান এবং কীনকার-বংশ বলে নিজেকে চিহ্নিত করেছিল । তানতরঙ্গের গানের 
ংখ্যা খুব বেশী নয়। তার গানের নমুনা 

প্রথম অঞ্জন কর অঞ্জন দেত নৈন 

ওর মাগ সিন্দুর তা পর স্সিস ফুল 

গরে মুকুতমাল ভাল টিক ঈজ চন্দন 

পহর নীল সাড়ী মুখকমলধর অলক 

সোহত চতর বনৰারী আয়ে আড় নিরখত | "* 


রৈন গমায়ে আয়ে হো লালন কহা৷ জাগে 
খগরী রাত বাত কছো প্যারে। 


তানতরঙ্গ বরলরঙ্গ ভীন্ী কীনহীনখ-চি্ন 
ভাগ জাগে হমারে ॥ 
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তিনি বুজচন্দ ও শ্রীচন্দকে বাণীর অর্টী বলে আবার এক জায়গায় ভাদের 
চাদ খা, সুরজ খ! বলে পরিচয় দিয়েছেন | 

তানদেনের গৌরবে রামদাল বাবাজীকে না ভুললেও তার সাথা মহাপান্রকে 
আমর! খুব সহজে ভূলে ধাই বলেই এই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁকে দীড় 
করিয়েছি । রামদাসের সঙ্গে ইনি ইসলাম শার দরবারেও ছিলেন, কিন্ত সেখানে 
তার অন্ত পরিচয় ছিল। অকবরই তাকে ““মহাপাত্র* উপাধি দান করে তার গুণ- 
পনার যথোচিত মর্যাদা]! দ্রিলেন। তাকে ভুলক্রমে কখনে!। কখনে! মহিপতি বলে 
সম্বোধন কর! হয়। 

তানতরঙ্গকে আমরা তানসেনের পুত্র বলেই বিবেচনা! করি। তার বংশের 
শেষ দিকের আলমসেন, অমৃতসেন এমন-কি অমৃতসেনের দত্তকপুত্র নিহালসেনও 
নিজেকে তানসেন বংশের বলে পরিচয় দিতেন। অবুল ফজল, ফকীরুল্ল। প্রতৃতিও 
তাই বলেছেন, শুধু ছ-একজন এবং রামপুরওয়ালারা কেন জানি না, এ পরিচয়টুকু 
গোপন রাখতে চেয়েছেন | বিলাস খার এবং সদারঙ্গের বংশের সঙ্গে কি তান- 
তরঙ্গের বংশের কোনো রেষারেষি ছিল 1 মনে হয়, ছিল | মনে হয়, এমন কোনো 
ঘটন1 ঘটেছিল যার জন্ত তানতরঙ্গকে থ্লিয়রে ফিরে আসতে হয়েছিল এবং 
সেইখানেই বংশাহ্ুক্রমে 'রাজ-আশ্রয়ে বাস করতে হয়েছিল। ধার! তানতরঙ্গ 
মানতরঙ্গ প্রভূতিকে দেখিয়ে শিব্যবংশের অজুহাত তোলেন তারা মানতরঙ্গের 

ংশেরও যেমন পরিচয় দিতে পারেন না, তেমনি পুত্র শরৎসেন ও তরঙ্গসৈেনের বংশ 

সম্পর্কেও কোনে! কিছু জানাতে অপারগ হন; অথচ তানতরঙ্গ-বংশ তার খ্রুপদ- 
এতিহ নিয়ে সগর্বে আপন পরিচয় প্রকাশ করে। যাই হোক, তানতরজ যদি 
তরঙ্গসেনেরই অপর নাম হয়, তা হলে তিনি তানসেনের তৃতীয় পুত্র। কিন্ত আমর! 
যতদুর অহ্মান করতে পারি, তাতে তানতরঙ্গই প্রথম পুত্র, স্থরৎসেন দ্বিতীয় পুত্র, 
শরৎসেন বা কোনে! মতে নিচোড়সেন তৃতীয় পুত্র এবং বিলাস খা! কনিষ্ঠ পুত্র। 
তানতরঙ্গ খুব সম্ভব ১৫৪০-৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 

সঙ্গীতশিক্ষা তার তানসেনেরই কাছে, এবং গানেও তিনি সে কথা স্বীকার 
করেছেন-- তানাবিকট তানসেন জাকে! স্থুজস বাখানিয়ে। তারপরে তাকে 
আমরা উৎক্ষ্ট গায়করূপে অকবরের দরযারে দেখতে পাই। তখন বিলাস খা 
সাধার্বশ্রেণীর গায়ক। এ হল ১৫৮০ খ্বষ্টান্দের কথা। কিন্ত কয়েক বৎসর 
পরেই অর্থাৎ তানসেনের মৃত্যুর পরেই দেখলাম তানতরঙ্জ দিল্লীতে অহৃপস্থিত, 
জহাজীরের দরবারে বিলাস খা প্রধান। জনক্রতি এই যে, তানসেনের মৃত্যুকালে 
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বিলাস খাঁর সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যই স্াকে পুরোভাগে নিয়ে যায়। কিন্ত যে বিলাস- 
খানি টোড়ীর জন্য এই জনশ্রুতি সে টোড়ী প্রাচীন টোড়ীরই সামান্য রদবদল, তার 
এমন কিছু আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য অন্তত অকবধের সময়ে চিস্তনীয় নয়, যখন টোড়ী 
নিজরূপ তখন পর্যস্ত একেবারে বিসর্জন দেয় নি। আর উদাহরণম্ব্ূপ “কৌন 
ভ্রম ভুলোরে” পংক্তিযুক্ত যে গানটিকে উদ্ধৃত করা হয়, সেটি মোটেই মৃত্যুকালে 
গাইবার গান নয়। তানসেনের জীবিতকালে অপরের কাছে তানসেনের গুণ- 
প্রকাশক গান ! না হলে কেউ বলে না, “মিলহে। তানসেন গুরুজ্ঞানী।” তবু 
আমাদের ধরে নিতে হবে যে, তানসেনের বৃদ্ধ অবস্থায় শৃন্থপদ অধিকার করা নিয়ে 
একট! বিবাদ নিশ্চয়ই হয়েছিল, যাতে যে-কোনো! কারণেই হোক বিলাস থা! জঙ্গী 
হয়েছিলেন। তারপর থেকে তানতরঙ্গের আর কোনে! সংবাদই আমরা পাই ন1) 
শুধু তার বংশের সন্তানদের দেখে ভার বিচার করি।' এই বিচার থেকে একটি 
সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে । তানসেনের চার পুত্রের এক পুত্র অর্থাৎ শরৎ বা নিচোড়সেন 
গায়ক ব| বাদক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন নি। ক্ুুরৎসেন ছিলেন পণ্ডিত, তিনি 
মার্গ অর্থাৎ সংস্কৃত রাগাদির চর্চা করতেন । তানতরঙ্গ ছিলেন গায়ক এবং ভার' 
ংশে গানই ছিল প্রধান, যস্ত্রকে তিনি গ্রহণ করেন নি। আর বিলাস খাঁ গায়ক 
হলেও যন্ত্রই তার বংশে প্রধান স্বান অধিকার করেছিল যেজন্ত সেই বংশকে 
ববাবীয়া বংশ বল! হত। অপর দিকে তানসেনেকু কম্তাবংশ 'বীণাকে করেছিল 
প্রধান এবং বীনকার-বংশ বলে নিজেকে চিহ্নিত করেছিল। তানতরঙ্গের গানের 
খ্যা খুব বেশী নয়। তার গানের নমুনা 

প্রথম মগ্জন কর অঞ্জন দেত &নন 

ওর মাগ সিন্দুর ত। পত্র সি ফুল 

গরে মুকুতমাল ভাল টাক খু চ্দন 

পহর নীল সাড়ী মুখকমলপৃপ্ন অলক 

সোহত চতর বনৰারী আক্ষে আড় নিরখত | ** 


রৈন গমায়ে আয়ে হো লালন ক জাগে 
খগরী রাত বাত কছে। প্যারে। 


তানতরঙ্গ রসরঙ্গ ভীনী কীনহীনখ-চিহ্ 
ভাগ জাগে হমারে ॥ 


5২৪ ভারতীয় সঙ্গীত-প্রসঙ্গ 
অহুক্রম সে! পাবে তীবরতরতীবর 
কোমল অতকোমল সকারী ত্রয় ভেদ 
ংগ লিয়ে সুর তাল ।** 
. তানতরঙ্গের রচনায় কষ্চলীল।, নায়িকা-বর্ণনা) সঙ্গীত-বিচার ও ভগবৎ-ধ্যান 
পাওয়া যায়। 
বিলাস খ' 


বিলাস খা! ছিলেন তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র । খুব সম্ভব ১৫৪৭-৪৮ খৃষ্টাবে 
এর জন্ম হয়| পিতার কাছেই সঙ্গীত শিক্ষা করে ১৫৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্বে ইনি অকবরের 
সঙ্গীতজ্ঞর্ূপে পরিচিত হন । প্রতিভাসম্পন্ন হওয়ায় অল্পকাল মধ্যে বিলাস খ! দরবারে 
প্রসিদ্ধি লাভ করলেন, প্রতিষ্ঠা পেলেন এবং জহাঙ্গীরের দরবারে প্রধান 
সঙ্গীতজ্ঞের পদলাভ করলেন । কোনো মতে ইনি উদাসীপ্রকৃতির ছিলেন, 
অর্থাদির প্রতি এর কোনে! মমতা ছিল না। এ বক্তব্যের সপক্ষে বা বিপক্ষে 
বলবার কিছু নেই। 
জহাঙ্গীর তীর গ্রন্থে বিলাস খাঁর সম্বন্ধে বেশী কিছু বলেন নি, কাজেই বিলাস 
খ! কেমন ছিলেন তা জানা যায় না । তবে এ'র গান থেকে আমরা! জানতে পারি 
যে বিলাস খা লাধূপ্রকৃতির ছিলেন, যদ্দিও তানসেনের মতোই তিনি বাদশার 
গুণকীর্ভন করেছেন এবং আতিশয্যের সঙ্গেই করেছেন । 
বিলাস খর মৃত্যুসময় আমাদের অজ্ঞাত। সাঙজীতিক জীবনে বিলাস খা 
এবিলাসখানী টোড়ী” "বিলাসখানি কল্যাণ” ইত্যাদি রাগ স্ষ্টি করেন এবং ভগবদ্‌- 
বিষয়ক, রাজপ্রসংসা-স্থচক, নায়িকাভেদবর্ণনাকারী গান বচন! করেছেন। বিলাস 
শীর একটি প্রসিদ্ধ গান হল জহাঙীরের প্রসংসাস্চক-_ 
রবথৎলী দিল্লীবর শ1 জহাঙ্গীর বৈঠে তখত*** 
তানসেননন্ধন বিলাস গাৰে তুধ সারঙগ 
রজনাথরটপাশি পদপঙ্চজ চিত চাহে ॥ 


ইত্রাহিম আদিল শা ৰ 

£বীজাপুরের হ্ুলতানবংশ ছিলেন লঙ্গীতের জস্য প্রসিদ্ধ। তার মধ্যে 
ইব্রাহিম আদিল শা! দ্বিতীয় তাঁর “নওরস-ই-আদিল” গ্রন্থের জন্ত সঙ্গীতজগতে 
কীতিমান জষ্টাক্সপে ঘোবিত হন। ইনি একাধারে গায়ক, কবি ও ভাবুক-রসম্ঞ 
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ছিলেন। তার গানে তানসেন প্রভৃতির মতো! রাজপ্রশংস! ছিল না, বিভিন্ন 
বিষয় ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে বর্ণনা বা আলোচন! ছিল। কানড়া রাগটি আদিল 
শার অত্যন্ত প্রিয় ছিল বলে মনে হয়, কারণ ভার গানের বেশীর ভাগই এই বাগে 
রূচিত। পরবর্তীকালে এই কানড়! নওরসীকানড়া_ বাঁ নবরসকানড়া নামে পরিচিত, 
হয়ে পড়ে। আদিল শা! নওরস শবটি মঙ্গলম্থচক অর্থে ব্যবহার করতেন। তাই 
নওরস শব্দটি রাগনামের পূর্বে ব্যবহার করাও তীর রীতি ছিল। শোন! যায়, 
আদিল শার দরবারে প্রায় এক হাজার সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন । তিনি নিজে বখ.তার 
খ| ও টাদ খার নাম করেছেন। বখতার খার গুণপনায় তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন: 
যে আপন ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বখতার খার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। আদিল শার 
গানে মাধারণত তিনটি ধাতু বা! তুকৃ পাওয়া যায়। তিনি এদের নাম ঠিকমতো 
দেন নি? প্রথমটির নাম নেই-_- সেটিকে তিনি স্থায়ী বলতেন, কি ঞ্ুব বলতেন তা' 
জানা যায় না; দ্বিতীয় তুকৃকে আদিল শা বলেছেন “বৈন” কচিৎ প্অস্তরা” ; 
তৃতীয় তুকের নাম আভোগই আছে। এই তিনটি তুকু দেখে জহাঙ্গীর তার 
তুজুক-ই-জহাঙ্গীরীতে গানগুলিকে ঞ্ুপদ ও খ্যালের মধ্যবর্তী বলেছেন। যদ্দিও 
এই উক্তি দ্বারা স্পষ্ট বোঝা! যায় যে, এই সময়ে খ্যাল প্রচলিত ছিল, তবু নওরস 
গ্রন্থে খ্যাল-টগ্রার নাম নেই। আসলে এই গানগুলি হল ত্রিধাতুযুক্ত প্রবপ্রবন্ধের 
অনুকরণ, য। আদিল শা তার সঙ্গীতশিক্ষকের নিকট পেয়েছিলেন। আদিল শা 
হিন্দুদের শিল্পকলায় অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং হিন্দুদের কাছ থেকেই সঙ্গীত, 
চিত্রাংকন ইত্যাদি শিক্ষ! করতেন, সুতরাং গ্রবপ্রশ্নন্ধের তিন ধাতু সম্বন্ধে ভার 
ধারণা অন্পষ্ট ছিল না বলেই মনে হয়। 
লক্ষ্য করলে দেখ! যাবে যে আভোগের মঞ্চেই ছটি খণ্ড মুকিয়ে আছে। 

তার গানে সরম্বতী গণেশ প্রভৃতির স্তব আছে, পীর গয়গম্বরের বন্দনা! আছে, রাগ- 
বর্ণনা! আছে, প্রারতিক ক্ূপবর্ণনা আছে, মিলনশবিরহ-জল্পনা আছে। ইব্রাহিম 
তার স্ত্রী টা সুলতানের নাষেও অনেক গান বুচনা করেছিলেন। ইব্রাহিমের 
কবিত্বশক্তির নমুন। দেখুন. 

উপমা সুন্দরী সোহে সুদ সদ! বরসাত। 

বিজলিয়'1 ঝমকে জগা জোতসৌ বত্তিসী দাত। 

কিসবত রংগরংগ দিসে জন্য বাদল 

ছায়ে বরসে মেঘ সো! খোয়ে জল ॥** 


১২৬ | ভারতীয় সঙ্গীত-প্রসঙ্গ 


গরজে সে! তু কহে রাগ মলহার 
ইবরাহিম মোর রীঝ নাচে পুকার ॥ 
ইব্রাহিম আদিল শা ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে জম্মগ্রহণ করেন এবং নয় বৎসর বয়সে 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভার মাতার নাম ছিল ঠাঁদবিবি। আ্রীর নাষ 
ছিল ঠাদ স্থলতান। ১৬২৬ খুষ্টাবেে ইব্রাহিম দেহরক্ষা! করেন। 
পশ্চিম ও উত্তর ভারতের গুণীদের মোটামুটি পরিচয় এইখানে স্রৌব হলেও 
একদিকে রইলেন ধোধী ও ধীরজ, অন্যদিকে ফকীরুল্লা ও করম ইমাম -বণিত 
সঙ্গীতজ্ঞগণ। 
থেধী অকবরের সময়ের নায়ক, তার নামে ধোধী-কীন্মল্লার আছে এবং 
দু-চারটি গান আছে। জগন্নাথ কবিরায় "প্রশংসিত বাণীরপাল ধেোধীর সম্বন্ধে 
আর কিছুই জান! যায় না। এর গানের নমুন1 দেখুন-__ 
নও ভবন নও রাখব নও বাস নও আস 
নঈ কিরিটকুগুল নঈ নঈ হৈ কলঙ্গীরী।"** 
ধু'ধীকে প্রভু তৃম বছুনায়ক শাসরো 
সলোন তোসে। রহত উমঙ্গীরী ॥ 
ধীরজ সন্বদ্ধে কিছুই জানা বায় না। ইনি কোন্‌ সময়ের গুণী তা বলতে 
'আমর! অক্ষম | তবে লেখার ধরণ দেখে ধীরজকে ১৬শ শতকের গুণী বলে মনে 
হয়। তার একটি গান হল-_- 
আজকে সিংগার স্থুভগ সাবরে গুপালজুকো! 
কহত ন বন আৰে দেখছি বন আবেরী |." 
কষ্ঠসিরী মোতিনমাল ফেট! কট জরী দুসাল 
ছবি নিরখ আলিরি ধীরজ মন লাবেরী ॥ 
হুরবল্পভকেও অকবরকালীন গুণী বলে কোনে! কোনে। পণ্ডিত মত 
প্রকাশ করেছেন । আমর এ'র ছু-একখানি গান ছাড়া আর কিছু পরিচয় পাই 
নি। কাজেই এর সম্বন্ধে কিছু বলতে পারছি না । ফকীরুল্প। স্বাদের নাম করেছেন 
ভারা! হলেন-_- গণসেন, লাল খ। কলাবস্তঃ জগন্নাথ কবিরায়, রঙ্গ থা, মিশ্রী খা 
চাড়ী, মুবলসেন এবং ভগবান। 
গুপসেন নায়ক ' ভন্নর বংশধর, কাশ্মীরে বাস করতেন, নায়ক উপাধি 
পেয়েছিলেন। খর লমাননাষ ছল রল। ১৬শ শতাবের শেষের দিকে 
এ'র জন্ম হয়েছিল। 


বা 
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লাল খঁ। কলাবস্ত বিলাস খীর শিষ্য এবং জামাতা ছিলেন। ১৫৮৫ 
থেকে ১৫৯০ খ্বষ্ঠাকে এর জন্ম। (জহাঙ্গীর বাদশ! এক লাল খা কলাবস্তের 
নাম করেছেন। তিনি ছিলেন মীনা লাল যিনি ১৬০৮ খুষ্টাবকে দেহত্যাগ 
করেছিলেন )। শাজাহানের দরবারে ইনি “গুণসমুদ্র” উপাধি পেয়েছিলেন । 
১৬৭৫-৮০ খৃষ্টাব্দে এ'র মৃত্যু হয়। 

জগম্াথ কবিরাক সম্ভবতঃ ১৫৬০-৬৫ খৃষ্টাব্দে ১৬শ শতকের মাঝামাঝি 
সময়ে জন্মেছিলেন । ইনি প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন এবং অল্প বয়সেই গানপ্রবীণ হয়ে 
উঠেছিলেন । শোন! যায়, প্রথম জীবনে গান বচন! করে এবং সবুর দিয়ে ইনি 
তানসেনকে শোনাতেন। তানসেন নাকি বলেছিলেন যে; কবি ও গায়ক হিসাবে 
জগন্নাথের স্থান তানসেনের ঠিক পরেই | তা! যদি হবে, তা হলে জহাঙ্গীর বাদশার 
সময়ে এর নাম শোনা যায় নি কেন? কাজেই তানসেনের এ প্রশংসা নিতান্তই 
মৌখিক ছিল, জগন্নাথকে প্রতিষ্ঠিত করবার কোনে! উদ্দেশ্য এর মধ্যে ছিল ন1। 
অবশ, জহাঙ্গীরের দরবারের গুণীদের যা নাম দেখি, তা কোথাও খু'জে পাওয়। যায় 
না এবং দেখলেই মনে হয়, অন্ত ধরণের নামগুলিকে যেন মুসলমানী উপাধি দিয়ে 
সাজানে! হয়েছে । জহাঙ্গীরদাদ, খুর্রম্দাদ প্রভৃতি নাম আমাদের কাছে কিছুটা 
অড্ভূত লাগে, অন্তত জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে। যাই হোক, জগন্নাথ শাজাহানের 
দরবারে উচ্চপদ "পেয়েছিলেন, তবে তার বৃদ্ধ বয়সে । এই দরবারেই নাকি 
জগন্নাথ “কবিরায়” উপাধি পেয়েছিলেন । ১৬৬, খুষ্ঠাবে ইমি মৃত্যুমুখে পতিত হুন। 
ভাতখণ্ডেজী জগন্নাথকে ভাবভট্ট্রের পিত! জনার্দন ভ্ট্রের সঙ্গে এক করতে চেয়েছেন । 
কিন্ত জগন্নাথ কোথাও নিজেকে জনার্দন বলেন নিঃ সঙ্গীতরাজ তিনি ছিলেন ন', 
এবং ওরংজেবের রাজত্বের প্রারভেই তার মৃত্যু হয়।+এ সময়ে ভার সন্তান থাকলেও 
তার বয়স হত অস্তত সত্তর বৎসর । অপর দিকে, অদ্ুপ সিং বিকানীরের সিংহাসনে 
বসবার আগে পর্যস্ত ওরংজেবের সঙ্গে কর্ণসিংএকঁ যুদ্ধ চলছে, কাজেই রাজ্যময় 
অশান্তি? সুতরাং ১৬৭৪ থৃষ্টাব্দের অন্তত বছর কতক পরে জনার্দনের পুত্র ভাবভষ্ট 
গ্রন্থ লেখার নির্দেশ পেয়েছিলেন। তা হলে, ভাবভষ্ট জগন্নাথ কবিরায়ের পুত্র হলে 
এই সময়ে ভার বয়স হবে সাতাশী-অস্টাশী বছর । এই বয়সে কী পর-পর এতগুলি 
গ্রন্থ লেখা! সম্ভব? ত1 ছাড়া, এ ভাবে অতিশয়োক্তি করে অনুপ সিংএর প্রশংসা 
করাও কি একজন অতিবৃদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রজ্বের পক্ষে স্ব? বরং ইতিহাসে যে 
পাওয়া যায় পণ্ডিত জনার্দন নামে এক শাস্তজ্ঞ শাজাহানের বৃত্তি ভোগ করতেন, 
তিনিই ভাবভট্ট্রের পিতা হুওয়1 সম্ভব ) একে জগন্নাথও বল! হত। ভাবভট লব 
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ব্যাপারেই অতিশয়োক্তি করতেন, পিতার ব্যাপারে ও নিজ ব্যাপারেও তাই 
করেছেন; অথচ অপরের উদ্ধৃতি ছাড়! তার গ্রন্থে পিতার বৈশিষ্ট্যের বা আপন, 
মৌলিকতার কোনো প্রমাণই তিনি দিতে পারেন নি। আমরা ভেবে মিতে পাকি 
যে, সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকালে জনার্দন ভট্ট চল্লিশ-পয়তাল্লিশ বৎসরের ছিলেন, 
যখন জগন্নাথের বয়স ছিল অস্তত সত্তর । আর তা না হলে স্বীকার করে নিতে হয় 
যে, তানসেন যে জগন্নাথের প্রতিভার কথা বলেছিলেন, সেজগন্নাথ জহাঙীরের 
রাজত্বকালে দেহত্যাগ করেছিলেন ; শাজাহানের দরবারের জগন্নাথ পৃথক ব্যক্তি, 
যিনি কবিরায়ও বটেন, সঙ্গীতরাজও বটেন। অন্থবিধার ব্যাপার এই যে, জগন্নাথ 
কবিরায় শাজাহানের গুণকীর্তনও যেমন করেছেন, বকৃষু তানসেনের কথাও 
তেমনই প্রত্যক্ষদর্শীর মতো! লিখেছেন ; তা! ছাড়া, ফকীরুল্লা গুরংজেবের সময়েই 
উপস্থিত থেকে প্রায় প্রত্যক্ষদর্শশর মতো! এই গুণী সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন । এরূপ; 
ক্ষেত্রে তানসেনের জগন্নাথ এবং শাজাহানের জগন্নাথ কবিরায়কে পৃথক ব্যক্তি বলে 
সন্দেহ কর! বোধ হয় খুব যুক্তিসহ নয়। 
রঙ খু! শাজাহানকালীন গুণী। ইনি ১৬শ শতকের শেষের দিকে 
জন্মেছিলেন । বঙ্গ থার ঞ্রুপদপারঙ্গমতার জন্য তাকে কলাবস্ত বলা হত। এ'ক 
অপর নাম “দৈরং খা”। একবার ইনি তুল্যওজনের রৌপ্য বখশীষ পেয়েছিলেন 
'আশী বছর বয়সে রঙ্গ খার মৃত্যু হয়। 
মিশ্ী। খ। ঢাঁড়ী ছিলেন বিলাস খার ছাত্র । ১৬শ শতাব্দের শেষ ভাগে তার 
জন্ম। ১৬৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি শা শুজার সঙ্গে বাংলায় গমন করেন। মিঞ্রী খা 
ংলায় কোনে ছাত্রকে ফ্রপদ শিক্ষা দিয়েছিলেন কিন1 আমর! জানি না । কিন্ত সেনী 
সংগীত যে ১৭শ শতকে বাংলাদেশে প্রচারিত হত তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় । 
মিশ্রী খাঁর সঙ্গে “গুণ খ! কলাবস্ত'ও বাংলায় গিয়েছিলেন। গুণ খা সংস্কৃত প্রাচীন 
গানও জানতেন। ছু জনেই উত্তম কবি ছিলেন। দেখ! যাচ্ছে, ঞুপদরীতি এবং 
সেনী ক্পদ্বরীতি বিষ্্পুরে প্রচারিত হবার অন্তত ছু শ বছর আগে বাংলায় এসেছিল। 
দরবার থেকে সেই রীতি নিশ্চয়ই সাধারণের মাঝে ছড়িয়েছিল, এবং সে রীতি 
বিলাস খাঁর নিজন্ব সেনীরীতি | 
সুবলসেন স্কুরংসেনের পুত্রঃ তানসেনের নাতি । ইনি ১৬শ শতাবের 
শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । উত্তম গায়করূপে শাজাহানের রাজত্বকালে ইনি 
প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। অন্তমতে এর টিনা সুহীলসেন। ১৬৫৬-৬০ 
খৃষ্টাব্দে ইনি দ্বেহত্যাগ করেন । . 


সামাজিক বিবর্তন ও তার প্রভাব ১২৯ 


দার্শনিক আলোচনার এই ধারা পৌছয় বস্কিমচন্দ্রে ( ১৮৩৮-১৮৯৪ )। 
তিনি রচন! করলেন অনেক প্রবন্ধ, ষথা-_ ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্্র কি বলে 
(১২৮২ বঙ্গাব্য ), চিত্তশুদ্ধি (১২৯২ বঙ্গাব্দ), ধর্ম ও সাহিত্য (১২৯২ বঙ্গাব্দ ) 
প্রভৃতি; তদুপরি সাম্য (১৮৭৯), কৃষ্চচরিত্র (১৮৮৬ )১ ধর্মতত্ব (১৮৮৮) 
এবং পরে শ্রীমন্তাগবদ্গীতা ( ১৯০২ )। 

ইতিমধ্যে দেশে গড়ে উঠেছে একটি মননশীল সমাজ । সমাচারচন্দ্রিকা 
থেকে আরম্ভ করে তত্ববোৌধিনী পত্রিকা অতিক্রম করে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
বিবিধার্থসন্গহ, এবং তৎপর বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় যার পরিণতি । বিশেষ 
করে এই পত্জিকা-চতুষ্টয়ের কথা! বলা হল। এই পত্রিকা-কয়টির মধ্য দিয়ে 
বাংলাদেশে জেগে উঠেছে নবীন সাহিত্যসমাজ । 


জ্যোতিরিক্দ্রনাথ এই সমাজের মধ্যে লালিত ও পালিত হয়ে নিজেকে 
সেই সমাজের উপযোগী করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন । 


সমাজের ঘখন এই রকম অবস্থা তখন তার আর-একটি দিকের কথাও 
এখানে বল! কর্তব্য। দেশের রুচি উন্নত করার জন্যে এইরকম উত্সাহ ও 
উদ্যোগ ষখন চলেছে তখন দেশের মধ্যেই আরও একট] শ্োত বয়ে চলেছিল। 
সেটা হচ্ছে কুরুচির দিক। 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক 
কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান।"* ইংরাজের নৃতনসৃষ্ট 
রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন 
কবির আশ্রয়দীতা রাঁজা হইল সর্বসাধারণ-নাঁমঞ্ধ এক অপরিণত স্থুলায়তন 
ব্যক্তি; এবং সেই হঠাঁৎ-রাঁজাঁর সভায় উপযুক্ত গান্ন হইল কবির দলের গান । 
তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর যোগ্যতা এবং ইচ্ছ। কয় জনের 
ছিল? তখন নৃতন রাজধানীর নৃতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় 
সন্ধ্যাবেলার বৈঠকে বসিয়া! ছুই দণ্ড আঁমোদের উত্তেজন1 চাহিত, তাহার! 
সাহিত্যরস চাঁহিত না।”৮ 

একদল বাঙালি তখন কুক্ুচিতে আগ্রহ্ীল ছিল। কবির গান তবুও 
হয়তো কেবল সাহিত্যরসবঞ্জিত বলেই অশ্রদ্ধেয়, কিন্তু এতে কুরুচি সম্ভবত 


১৩০ 


 জ্যোতিরিক্ত্রনাথ 


ততটা নেই। কিন্তু লৌকমনোরঞ্কনের নামে আঁর যা ছিল তার নাম খেউড়, 
আঁখড়াই, হাঁফ-আখড়াই | 


স্ুক্ুচি একদিকে জেগে উঠছে এবং কুরুচি একদিকে স্তিমিত হয়ে আসছে, 


উদয় এবং অস্ত-_ এরই সধ্ধিস্থলে যে সমাজ, সে সমাজ নিজ্ব চেহারা তখনও 
স্পষ্ট ধারণ করতে পাঁরে নি। এই অস্পষ্ট আলোকের মধ্যে নিজেকে সুষ্পট্টরূপে 
গ্রতিভাত করার জন্তে বাংলাদেশ তখন জাগ্রত হয়ে উঠছে। 

এমনই মাহেন্ত্রক্ষণে জ্যোতিরিক্রনাথ বঙ্গদেশের আলো-বাতাম লাভ 
করেছিলেন । 


এর্ছচে 


70/70018 7767070 : 11001 08 8901000817, ০01660 ঘা] 13000911 
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শিলনাথ শান, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গমমাজ' 
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বজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মংবাদগত্জে সেকালের কথ!” দ্বিতীয় খণ্ড 
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রবীঞ্জনাথ ঠাকুর, 'লোকলাহিত্য' 


ত্বদেশচ্চ।, 


বঙ্গদেশে শ্বদেশচর্চার সুত্রপাঁত হয়েছে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে । দেশ- 
মাতৃকার হিতসাধনের প্রেরণা এই সময়ে অভিব্যক্ত হতে আরম্ভ করে। 
সাহিত্যেও তার প্রতিধ্বনি এসে পৌছয়। 

কিন্তু এ-বিষয়টির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার আগে আমর] দেশের পূর্ব- 
ইতিহাস একটু আলোচনা করে নিতে পারি। 

আমরা বাংলাদেশ নিগধ়ে আলোচনা করছি, এইজন্যে দেশের ইতিহাস 
আলোচনীকাঁলে আমাদের আলোচনা বঙ্গদেশের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রাঁখছি। 

পূর্বে বঙ্গদেশে মধ্যবিত্-সমাঁজ নামে কোনো সমাজের অস্তিত্ব ছিল না। 
মৌটামুটি ভাবে দেশে কেবল দুইটি শ্রেণী ছিল-- জমিদার ও রাঁয়ত। উনিশ 
শতকের প্রথম দিক থেকে আর-একটি সমাঁজ গড়ে উঠতে আরম্ভ করে, এবং 
অবশেষে তা মধ্যবিত্ত সমাজ নামে অভিহিত হয়। 

এই মধ্যবিত্র-সমীজের স্ত্রপাতের কাঁরণ দশশাঁলা বন্দোবস্ত । বঙ্গদেশ 
তখন জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু জমিদারদের তখন দেশের বা 
দশের প্রতি তেমন মমত্ব ছিল বলে মনে হয়না । বহু প্রাচীন ইতিহাঁসের 
অবতাঁরণ! না করে এই দশশাল1 বন্দৌবস্তের ঠিক পূর্বকাঁল থেকে আমরা 
আলোচন করতে পাঁরি। নদীয়ার রাঁজসিংহানে তখন রাঁজা ঈশ্বরচন্ত 
আসীন । তীর রাজত্বকাঁল হচ্ছে ১৭৮৮ থেকে ১৮০২ খ্রীষ্টাৰ পযস্ত। 
ঈশ্বরচন্ত্র একটু বেহিসাবী লোক ছিলেন এবং অকারণে অনেক অর্থের অপব্যয় 
করতেন, এবং একবার নাকি একটি বানরের বিবাহ্ঃদিয়ে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় 
করেছিলেন-_ ইতিহাসকাঁরেরা এইরূপ বলেছেন ।১ এর দরুন দেশে নানারূপ 
অস্থবিধার স্থষ্টি হয়। জমিদারদের উদাসীনতার ন্য ভালোমত রাঁজন্ব আদায় 
হয় না, কৃষিকার্ধের উন্নতিসাঁধন হয় না, দুভিক্ষনিব।রণের ব্যবস্থা হয় না। 
এইসব দেখে, ১৭৮৬ সালে, লর্ড কর্নওয়ালিশ এ দেশের জমিদারদের সঙ্গে একট! 
নিষ্পত্তি করে নিলেন--বাধিক কত রাজস্ব জমিধারদের দিতে হবে দশ 
বৎসরের জন্যে তা ধার্য করে নিলেন। এবং বিলাতের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন 
লাভ করলে এই ব্যাবস্থা চিরস্থায়ী হবে বলে ঠিক হল। তান্যায়ী ১৭৯৩ 


১৩২ জ্যোতিরিন্দরনাথ 


সালে এই দশশাল। ব্যবস্থাটি চিরস্থায়ী রূপ নিল। এর ফলে ক্রমশ জমিদারদের 
জমিদারি হ্রাস পেতে আরম্ভ করল'। এর আগে, নবাঁবি আমলে, জমিদাঁরর। 
খাজনা যথাসময়ে না দিতে পারলে তারা নিগৃহীত হতেন, কিন্ত জমিদারি 
যেত না। এই চিরস্থায়ী বা দশশালা বন্দোবস্তে খাজন1 দিতে না পারলে 
জমিদারদের রেহাই ছিল না। জমিদারি নিলামে উঠতে আরম্ভ করল। 
জমিদারদের জমিদারি যেতে আরম্ভ করল। এবং জীবিকানির্বাহের জন্য 
অনেক লোককে ইংরেজদের কুঠিতে ব| আদীলতে চাকুরি গ্রহণ করতে হল। 

এই চাকুরিজীবী সমাজই ক্রমশ মধ্যবিত্ব-সমাজ গড়ে তুলতে লাগল। 
এবং বর্তমান কাঁলে এই সমাজ একটি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 

কিন্তু যে কথা বলার জন্য এই পুরাতন কথার অবতারণ। তা হচ্ছে স্বদেশ- 
চর্চা। দেশের জমিদারেরাই যখন দেশ সম্বন্ধে উদাসীন তখন দেশের মাটিতে 
দেশাজরাগ দেখা দেঁওয়। সম্ভব নয়। 

ক্রমশ আমরা উপস্থিত হলাম উনবিংশ শতকে । এই শতকে একদিকে 
ষেমন জমিদারদের শক্তি হ্রাস পেতে লাগল, অন্যদিকে তেমনি ইংরেজ-রাজ্য 
স্থাপনের ও তাদের বাণিজ্যের বিস্তার ঘটতে লাগল । 

এবং এই সময়ে, ১৮০০ সালে, কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনার 
সঙ্গেসঙ্গে পাঠ্যবইয়ের প্রয়োজন দেখা দ্িল। বাঁংল। ভাষায় তখন পাঠ্যবই 
ছিল নাঁ। মৃত্যুপ্তয় বিগ্ভালক্কার, উইলিয়ম কেরী, রামরাম বহু, হরপ্রপাদ 
রায় প্রভৃতি লেখকগণ কয়েকটি বই প্রকাশ করলেন। কিন্তু এ গেল কেবল 
গতানুগতিক শিক্ষার কথা । ইংরেজদের রাঁজ্যশাঁসনের উপযোগী শিক্ষিত লোক 
দ্রকার-_ এসব সেই ব্যবস্থারই অঙ্গ হিসাবে ধরা যায়। 

কিন্তু এরও একটা শুভফল আছে। এই কাজের মধ্যেই মৃত্যুগ্য় 
বিষ্ভালঙ্কার প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনায় রত হলেন। ১৮০২ সালে প্রকাশিত 
হল তীর বত্রিশ সিংহাঁসন-_ উপনিষদ, ও বেদান্তে পারঙ্গমতাঁর নিদর্শন ; এবং 
১৮১৭ সালে বেদাস্তচন্দ্রিকা। তার পরেই রামমোহন রায়ের কথা উল্লেখযোগ্য, 
১৮১৫ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে ধর্ম ও সমাজ -সংস্কারের নিমিত্ত তিনি বনু 
শাস্ত্রীয় গ্রশ্থ রচনা 'করেন--তার বিস্তৃত বিবরণ স্থানাস্তরে দেওয়া হয়েছে। 

দেশপ্রেম ব। জাতীয়তাঁবোধ তখনও এ দেশে দেখা দেয় নি। দেশের 
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প্রাচীন শাস্ত্র ও জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনাই তখন মুখ্য বিষয় রূপে বিবেচিত। 
অন্তত সে-আমলের লেখকবৃন্দের রচিত গ্রস্থাবলী দেখে এই কথাই মনে হয়। 
বিশেষ করে তত্ববোঁধিনী পজ্জিকার উদ্যোগ এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
অক্ষয়কুমার দৃত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বস্থ 
প্রমুখ সকল বিদ্যান্থরাগী ব্যক্তিই দেশের শিক্ষিত জনলাধারণের মধ্যে প্রাচীন 
শাস্বাদির প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টায় রত। 

কিন্ত দেশে নূতন একটি দিকের উদ্ঘাটন হুল টডের রাজস্থান বার] । 
ইংরেজিনবিসেরা1! এতদিন ইংরেজি সাহিত্য পাঠ করে দেশপ্রেম সম্বন্ধে হয়তো 
সাথান্ একটু ধারণ! করে নিতে পেরেছিলেন, কিস্ত মনের মধ্যে সেই ধারণা 
দৃঢ়মূল হয়ে বসতে পারে নি। কিন্তু উডের রাজস্থানের বীরত্বকাহিনীগুলি ঘেশের 
মানুষের মনে একটি চেতনা! জাগ্রত করে তুলল-_ সে চেতনা হচ্ছে স্বদদেশচেতন] | 

ইতিমধ্যে এর ভিৎ্ তৈরি হয়েই ছিল। দেশে ইংরেজ শাকের তাদের 
শাসন ও শোধণ -কার্ধ যথানিয়মে করে চলেছেন। ষে মধ্যবিত্ত সমাজের কথা 
বলেছি, সেই সমাজের অন্তর্গত চাঁকুরিজীবীরা এই দাপটে অতিষ্ঠ হচ্ছেন, 
কিন্তু তার কোনো প্রকাশ নেই ; বিদেশী শাসকদের এই অত্যাচার স্বাধীনতা- 
বোধকে আরও স্পষ্ট করে তুলল। অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রথম 
লেখনী ধারণ করলেন দীনবন্ধু মিত্র, নীলকুঠির ইংরেজ কুঠিয়ালদের অত্যাচারের 
চিত্র স্ুম্পষ্ট রূপে চিত্রিত হল তাঁর নীলদর্পণ নটিকে (১৮৬০)। বাংলা 
সাহিত্যে প্রত্যক্ষ রাঁজনীতির এই হল আবিতাঁব। . 

পরাধীনতার গ্লানি তখন যেন নতুন করে সকলে উপলব্ধি করতে আরস্ত 
করেছেন। এবং রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ও গেয়ে উঠেছেন-__ 

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাচিতে চায় ছে 

রঙ্গলাঁলের পদ্মিনী উপাখ্যান প্রকাশিত হল ১৮৫৮ সালে । এই কাঁব্যের কাহিনী 
গৃহীত হল টউভের রাজস্থান থেকে । তার পর প্রকাশিত হল তাঁর কর্মদেবী 
কাব্য ১৮৬২ সালে-_- এর কাছিনীও রাঁজপুত-ইতিহাঁস অবলম্বনে পরি কল্পিত ; 
এবং মাইকেল মধুস্দনের কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১ )-- প্রত্যক্ষভাবে না হলেও 
এর কাহিনী উডের রাজস্থান থেকে নেওয়া । “মধুহদন নাটকটির বিষয়বস্ধ 
সাক্ষাংভাবে টডের রাজস্থান হইতে গ্রহণ করেন নাই, ১৭৭৯ শকাব্ের--অর্থাৎ 
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১৮৫৭-৫৮ শ্রীষ্টাবের-_ পৌষ সংখ্য। বিবিধার্থ- সঙ্গ হ পত্রে প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের কিষ্ণকুমারীর ইতিহাস, প্রবন্ধটি মধুস্দনের লাক্ষাৎ উপজীব্য ছিল 
বলিয়! মনে হয় ।৮' | ূ 

টডের রাজস্থান বাংলায় অন্থবাদ করেছিলেন স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদার ( ১৮৩৮- 
১৮৭৮ )। তার এই অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১২৮০ থেকে ১২৮৫ বঙ্গাবে অর্থাৎ 
১৮৭৩-১৮৭৮ শ্রীষ্টাবে | 

সাহিত্যে এইভাবে জেগে উঠল জাতিয়তাবোধ। দেশের অতীত ইতিহাস 
ও অতীত গৌরবকাহিনী আলোচনা করে দেশপ্রেমের উপল্ধি স্থষ্টি হতে 
লাগল দেশের মন্নষের মনে। এই বিষয়ে টডের রাজস্থানের একটি 
বিশিষ্ট ভূমিক। আছে। এবং কাব্যে এবং নাটকে সেই গৌরবকাহিনী 
পরিবেশিত হয়ে দেশের মানগষের মধ্যে স্ব্দেশচিন্তা উত্রিক্ত হতে আরম্ভ 
করল। 


এই প্রসঙ্গে আমরা একটা কথা বলে নিই । দেশের প্রতি দেশের মানুষের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আরম্ভ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গু ( ১৮১১-১৮৫৮ )। 
তিনি বিদেশীদের আচারব্যবহারের প্রতি ব্যঙ্গ বর্ণ করে দেশীয় আঁচার- 
ব্যবহারের প্রতি দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রীতি উৎপাদনে প্রয়াসী হন। 
তখন বিদেশীয়ানার জোয়ার দেখ! দিয়েছে দেশে, যার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন 
রাজনারায়ণ বন্ধ তার সেকাল আর একাল গ্রন্থে, এবং যাঁর বিষয় আমরা 
স্থানান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সেই জোয়ারের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
তাঁর লেখনী চালনা করে দেশের আচার ও আচরণ নামক তরীটি নিরাপদ 
তটে আনবার কাজে ব্যস্ত । 

ঈশ্বরচন্ত্র গুষ্ঠের এই পরোক্ষ প্রয়াসের সঙ্গে তৎকালীন অন্তান্ত কবি ও 
লেখকদের প্রত্যক্ষ প্রয়াস যুক্ত হল। দেশের মানুষের মনে জেগে উঠতে 
আরম্ভ করল দেশাত্মবোধ। 

পরবর্তা কথায় আসার আগে আমরা পূর্ববর্তী একটা কথা বলে নেব। সে 
কথা হচ্ছে বিদ্বেশীর বারা এই দেশে ম্বদেশগ্রীতি আনয়নের প্রক্মানের কথা । 
আমর! ডিরোৌজিওর কথ! বলছি। অন্ত্ঞও এর কথা আমরা একাধিকবার 
বলেছি, কিন্তু এখানে তাঁর কথা বলছি বর্তমান প্রসঙ্গে । ডিয়োজিওর জন্ম এই 
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দেশের মাটিতেই, কিন্তু তিনি একজন বিদেশী । বিদেশী হওয়া সত্বেও তার 
আকর্ষণ ও মমতা ছিল এই দেশের মাটিতেই । ১৮২৭ সালে লগ্তন থেকে 
প্রকাশিত 7০675 নামে তাঁর কবিতাঁসংকলনে ভাঁরতখণ্ডের উপর অনেক 
কবিতা আছে। ভারতবর্ষের প্রতি তীর গ্রীতির নিদশনের দৃষ্াস্ত স্বরূপ এখাঁনে 


একটি কবিতার কয়েক ছত্র উদ্ধার করি-_ 
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দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর অন্থবাদ করেন-_ 

স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী! 

ভূষিত ললাট তব; অন্তে গেছে চলি 

সেদিন তোমার ; হায়, সেইদিন যবে 

দেবতাসমান পৃজ্য ছিলে এই ভবে । 

১৮৩১ সালে মাত্র তেইশ বছর বয়সে ডিরোজিও লোকানস্তরিত হন। 
হিন্দুকলেজের ছাত্রদের নিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর এক শ্গিষ্ুদল। মছ-মাংসাদি ভক্ষণ 
করে তাঁরা দেশের ধর্ম ও সংস্কারকে সেকালে আঘাত করেছিলেন । ডিরোজিও 
তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ভাঙনের নেশা হয়তো। লগিক্পেছিলেন, চিরাচরিত রীতির 
বিরুদ্ধে হয়তো! গিয়েছিলেন, কিন্তু তীর রচিত এই কবিত] দেখে স্পষ্টই বোঝা 
যায় যে, তিনি তার সেই শিষ্যদের মধ্যে স্বদেশীতিও সঞ্চার করেছিলেন । 
এ দিক থেকেও ডিরোজিওর স্থান সামান্য নয় । | 

এই প্রসঙ্গে মধুন্দনের কথাও আমরা বলবৰ। তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করে 
বিধর্মী হয়েছিলেন সত্য, কিন্ত তিনি তী'র মনকে রেখেছিলেন সম্পূর্ণ হদেশীই। 
পরাধীনতার ছুঃখ তার কাব্যেও ধ্বনিত হয়েছে, লিখেছেন-_ 

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে, 
নিমিল মন্দির যাঁরা স্থন্দর ভারতে, 
তাদের সন্তান কি হে আমরা মকলে ? 
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আমরা দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে, 

পরাধীন, হা বিধাত:, আবদ্ধ শৃঙ্খলে | ** * 
মেঘনাদবধকাব্যের মধোও হ্বদেশগ্রীতি নানাভাবে অভিব্যক্ত দেখা যায় 
মেঘনাদ্দের উক্তিতে, বিভীষণ যখন লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিল1 যজ্ঞাগারের পথ দেখিয়ে 
নিয়ে এসেছে, তখন পিতৃব্যের এই কার্ধে আক্ষেপ করে মেঘনাদ বলেছে-_ 

নিজগৃহপথ, তাঁত, দেখাও তন্বরে ?.* 

কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি 

পিতৃতুল্য । ছাড় দার, যাব অস্ত্রাগারে 

পাঠাইব রামাস্ছজে শমন-ভবনে, 

লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভপ্জিব আহবে।' 
দেশপ্রেমের উপলব্ধি দেশের মানুষের মনে সঞ্চারিত হবার পর দ্বিতীয় পালা 
এল-_ বিদেশী অত্যাঁচারীর অত্যাচারের প্রতি বিক্ষোভ । দীনবন্ধুর নীলদর্পণে 
এই মনোভাব প্রকাঁশ পেল। 

অতঃপর জাতীয়তাবোধের ভাব বিস্তৃতিলাভ করল । সেটি হচ্ছে বঙ্গদেশের 

ক্ষুদ্র সীমাঁনাঁর পরিবর্তে সমগ্রভাবে ভারতবর্ষকে স্বদেশরূপে পরিগণিত করার 
উদ্যোগ । হিন্দুমেল! প্রতিষ্ঠিত হল (১৮৬৭), ন্যাশনাল নবগোপালের 
ন্যাশনাল আন্দোলন আরম্ভ হল। এই আন্দোলনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
অর্বাস্তঃকরণে যোগ দিয়েছিলেন । ছিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্্রনাথ প্রভৃতির রচিত 
স্বদেশী গানের কথা এখানে বল] যায়, নত্যেন্ত্রনাথ রচন1 করেন-_ 

গাও ভারতের জয় 
গোবিন্দচন্দ্র রায় সংগীত রচনা করেন :-- 

কত কাঁল পরে বল ভারত রে ! 

ছুখসাঁগর সীতারি পারহুবে। 
এই ভাবে দেশের সর্বত্র ব্বদ্দেশপ্রেম ব্যাপ্ত হয়ে পড়তে আরম্ভ করল। ১৮৬০ 
হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে কেবল ষে কলিকাত। সমাজ নাঁনা তরক্ে আন্দোলিত 
হইতেছিল তাহা! নহে। বঙ্গদেশের অপরাপর প্রধান প্রধান স্কানেও আন্দোলন 
চলিতেছিল।”১ এরই প্রতিধ্বনি পৌছেছে জ্যোতিরিন্্রনাথের নাটকে, 
পুরুবিক্রমে (১৮৭৪ ), সরোঁজিনীতে ( ১৮৭৫ ), স্বপ্রময়ী নাটকে (১৮৮২ )। 


ত্বদেশচর্চা ১৩৭ * 


জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, স্বাধীনতাহীনতার গ্লানি, অখণগ্-ভারত চিস্তাঁ_ 
এভ্রিবিধ উপায়ে দেশের মধ্যে স্বদেশচর্চঠা আরম্ভ হল। তার পর, সেই 
অধীনতা-নাঁগপাশ কিভাবে ছিন্ন কর যেতে পারে তার উপায়চিস্তা আরম্ত হল। 
সাহিত্যে সেই উপায়টি পরিবেশিত হুল উপেন্দ্রনাথ দাসের (১২৫৫-১৩০২ বঙ্গাব্দ) 
নাটকে ; বলপ্রয়ৌোগের ছারা! শাসককে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা তিনি 
দাখিল করলেন শরৎসরোজিনী নাটকে (১৮৭৪); একটা বৈপ্লবিক 
বাবস্থা পরিবেশিত হয়েছে বলে উপেকন্দ্রনাথ দাস ছদ্মনামে এই নাটক লেখেন, 
ছদ্মনাম.০ হল-_ দুর্গীদাঁস দাস। 
হেমচন্ছ্র বন্দোপাধায় (১৮৩৮-১৯*৩ ) ও নধীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬-১৯০৯) 

দেশগ্রীতিব প্রেরণ। জুগিয়েছেন তাদের কাবো। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাঁশিত 
হেমচন্দ্রের বীরবাহুকাবা থেকে এখানে ছুটি ছত্র উদ্ধার করি-_ 

এবে সেই দেশমান্তা ভারতবক্ষেতে 

শ্লেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে 
এবং নবানচন্দ্র তার পলাঁশির যুদ্ধ রচন1] করে তাঁতে রানী ভবানীর জবানীতে 
বলেছেনন 

অপহ্য দাঁলত্ব যদি, নিফ্ষোঁষিয়! অসি 

সাজিয়] সমরলাজে নৃপতিসমাঁজ 

প্রবেশ সন্মুখরণে ** 
পরিশেষে আমরা বঞ্চিমচন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপন নী বঙ্কিমচন্দ্র তার লেখনী 
ধারণ করে বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি দেশের দৃঠি আকর্ষণ করে 
দেশাত্মববোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করায় ল্র্যাপৃত হলেন। তাঁর অন্যান্ত 
রচনার বিষয় অন্যত্র আলোচিত হয়েছে, এখীনে আমরা প্রাসঙ্গিক একটি 
রচনার বিষয়ে বলছি। সে রচন। তাঁর আনন্দষ$, বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৮২ 
সালে । সন্রযাসী-বিদ্রোহের এঁতিহাসিক ঘটনাটি তিনি তাঁর এই গ্রন্থের 
উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ইতিহাসকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন নি। 
এই উপন্যাসের মুল বক্তব্য বিষয় হল দেশগ্রীতি ও নিষ্কামকর্মের সময় । 
শিল্পকর্ম হিসাবে এর মূল্নির্ণয়ের চেষ্টা আমরা করছি না, কিন্ত দেশপ্রাণতার 
সঙ্গে কর্মপ্রেরণাঁর উদ্দীপক হিসাবে এই গ্রন্থের মূল্য অনেক | যে বন্দে মাতরম্‌ 


১৩৮ জ্যোতিরিন্ত্রনাথ 


সংগীতের দ্বারা দেশে প্রবল আন্দোলন ও আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল, তার 
উত্ম এখানেই । স্বাজাত্যবোধের উন্মেষে ও লোকহিতকর কার্ষে আত্ম- 
নিয়োগের প্রেরণা দানে এ উপন্যাসের ভূমিকা অসামান্য । “বিবেকানন্দের 
রামরুষ্ণ-মিশন ও বেলুড়-মঠ প্রতিষ্ঠায় এবং অঙ্শীলন-সমিতির বিপ্লবপ্রচেষ্টায় 
আঁনন্দমমঠের প্রেরণ! একাস্ত পরোক্ষ নয়।”* এবং আলোচ্য যুগে রাজনৈতিক 
আন্দোলনের পরিণতি-_ হিন্দুমেলার পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রতিষ্ঠাঁ- এরই দ্বারা সম্ভব হয়েছে বলে গ্রহণ কর! যায়। প্রথম আমলের 
কংগ্রেসকর্মীরা নিষ্কাম জনসেবার আদর্শে অস্কুপ্রাণিত ছিলেন এরই প্রভাবে । 

ইতিহাসের এই-যে ধারাবাহিকতা, এবং এই-যে তাঁর ক্রমপরিণতি - এরই 
পরিপ্রেক্ষিতে আমর! উনবিংশ শতকের আলোচ্য পর্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে 
পারি। 

একটি শতাব্দীর প্রথমার্ধ গত হল জ্ঞান-চর্চায় ও ধর্মচিস্তায়। সেই শতকেরই 
শেষার্ধ নূতন রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে আরম্ভ করল। দেশ-স্ঘন্ধে যাঁর) 
ছিল উদাসীন, সেই জনসমাঁজ পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীনতা 
লাভের জন্যে কৃতনংকল্প হয়ে উঠতে লাগল । 

দেশের এই-যে জাতীয়-আন্দোলন-_ যার ফলে পরাধীন ভারতবর্ষ বর্তমানে 
স্বাধীনত। অর্জন করেছে-_ তার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দানের কথা আমর। 
স্মরণ করতে পারি। তাঁর বিবিধ কর্ষোছ্যোগের মধ্যে এই আন্দোলনের 
বীজ নিহিত আঁছে-_ তীর স্বদেশী স্ীমীর চালনার উদ্যোগে, স্বদেশী দিয়াশলাই 
প্রস্তুতের কাঁজে, পাট ও নীলের ব্যবসায়ে, হিন্দুমেলায় তার কর্বোদ্মে, এবং 
তার রচিত জাতীয়-সংগীতে এবং নাটকা বলীতে। 


দ্র" শিবনাখ শাস্ত্রী, 'রামতগু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' 
&ঁনুকুমার সেন, 'বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড 
আমরা : চতুর্দশপদী কবিতাধলী,' মধুন্ুদন দত্ত 
“মেধনাদবধকাব্া" হষ্ঠ সর্গ 


গু ৫ ০৮ ২৮ 


সাহিত্যসাধন৷ 


জ্যোতিরিন্ত্র-প্রতিভা ও জ্যোতিরিক্্র-প্রভাবের বিষয় আমরা আলোচনা 
করেছি। 

এবার আমরা জ্যোতিরিজ্ত্রনাথের নিজের হাঁতে-কলমে-কাঁজের হিসাব 
নিতে বসেছি। 

নাটকরচনার দ্বারা তীর সাহিত্যকর্মের হাতে-খড়ি। এবং নাটকরচনাই 
তার সাহিত্যসাধনীর মুখ্য বিষয় রূপে পরিণত হয়। অবশেষে তিনি 
বিভিন্ন ফরাঁপী ও ইংরেজ লেখকের রচনা অন্ুবাঁদ করেন, গীতিনাঁট্য রচনা 
করেন, সংস্কৃত নাটক অনুবাদ করেন, মরাঠি গ্রস্থ অন্বাদদ করেন, বিভিন্ন 
বিষয়ে ভারতী বালক ও সাধন! পত্রিকায় প্রবন্ধরচনার দ্বারা তার সাধনার 
ধার! প্রবাহিত হতে থাঁকে। 

আমরা একে একে এগুলি পর্যালোচনা করব । 

জ্যেতিরিন্দ্রনীথের প্রথম রচনা একাঞ্ক প্রহসন-__ কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২)। 
আিত্রাহ্ষসমাজ সনাতন পন্থী; কেশবচন্দ্র সেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাঁজ স্থাপন 
( ১৮৬৬ নবেশ্বর ) করেন-_ এই সমাজে তিনি অনেক নৃতনত্ব আনয়ন করেন। 
১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেশবচন্দ্র ভারত-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন-- 
পূর্ণমাত্রায় স্ত্ীস্বাধীনত। দানের জন্য কৃতসংকল্প হন। এই নৃতনত্ব সে আমলে 
কিঞ্চিৎ আঁতিশয্য বলে অনেকের মনে হয়। স্ত্রীদের স্বাধীনতা দীন যেমন 
এই নূতন সমাজের লক্ষ হয়, তেমনি খ্থীষ্টীয় উপাসনারীতিও গৃহীত হয় । 
এই ব্যাপারে এই নৃতন সমাজের প্রতি কর্টাক্ষচ করবার উদ্দেশ্তেই এই 
প্রহসন-_ কিক্চিৎ জলযোগ | জ্যোতিরিক্ত্নাঁথ তখনও স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী 
হন নি, এই কারণে 'প্রহমনে স্ত্রীন্বাধীনতান্ প্রতিই বিশেষভাবে বিদ্রপ 
বধিত হয়েছে। এই প্রহসনে উল্লিখিত স্যানজা অর্থাৎ পতিতপাঁবন সেন যে 
কেশবচন্ত্র সেন তা৷ বুঝতে অস্বিধ1 হয় না । কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ করা 
যায় যে, এতে কটাক্ষ আছে কিন্তু ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বিষ নেই । 

এতে পাত্রপাত্রীর সংখ্যা কম্-_ বাবু পূর্ণচন্দ্র, তার স্ত্রী বিধুমুখী, একজন 
বেকার যুবক পেরুরাম, ভূত্য ভোলা, ও আর-একটি ভৃত্য । 


১৪৪ জ্যোতিরিকন্দ্রনাথ 


নব্যব্রাহ্ম পূর্ণচন্্র স্ত্রীর কাছে ঈশ্বর সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, 
তিনি আর কখনও মগ্য পান করবেন না। কিন্তু তিনি কথা ঠিক রাখতে 
পারেন নি। এই জন্তে পত্বী তাকে ভৎ্পনা করলেন, সেই ভত্সনার বাণী শুনে 
পূর্ণচন্্র বললেন__ 

হ্যাঁ ডিয়ার, মদ খেলে কি কখনো পাপ হয়, স্যান্জার কাছে এতদিন 

লেকচার শুনে কি শেষে এই বিছ্যে হল? 
এ উক্তিটি কা"র প্রতি শ্লেষ সহজেই বোঝা যায়। এবং পূর্ণচন্দ্র যখন 
আরও বললেন-_ 

বললে, সাঁইজির গির্জেয় যাঁব, ভাঁলো, তাই যাঁও। বললে, রবসেনের 

ওখাঁনে চা খাব, ভাঁলো, তাই খাঁও। বললে, মেয়েমীনুষের স্বাধীনতা 

আছে, আমি যেখানে খুশী উড়ব-_ ভালো, তাই ওড় গিয়ে! আমি কোন্‌ 

কথাটা শুনিনি বল দেখি ডিয়ার । 
ইত্যাদি উক্তিতে স্ত্রীস্বাধীনতাঁকে বিদ্রপ ও খ্রীষ্টীয় উপাসনারীতির প্রতি ব্যঙ্গ 
আছে। 

এই ভাবে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বিধুমুখীর কক্ষে গভীর রাত্রে বেকার যুবক 
পেরুরামের উপস্থিতি এবং পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে তার তরবারি-যুদ্ধের ব্যাপারটিতে 
অসংগতি আছে বটে, কিন্তু এর দ্বার! প্রহসনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, তৎসহ 
নাটকীয়তাও স্থম্পষ্ট হয়ে উঠেছে । 

এই প্রহ্সনটি প্রকাশ-কালে রচয়িতাঁর নীম মুত্রিত হয় না। জ্োোতিরিক্ত্রনাথ 
তখন আদিত্রান্ষসমাজের সম্পাদক, এই কারণেই সৌজন্তবশতই তিনি 
'নব্যপন্থী সমাজের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ নাটকে নিজের নাঁম মুত্রিত করেন না। 

এই প্রহুসনটি কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয় ন্যাশনাল থিয়েটরে প্রথম 
অভিনীত হয়-_ ২৬ এপ্রিল ১৮৭৩ । 

বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রহনের সমালোচনাপ্রসঙ্গে ষ বলেন, তার কিঞ্চিৎ 
উদ্ধৃত কর! যায়। তিনি বলেন, “একেই কি বলে সভ্যতার জন্মাবধি 
প্রহননের কিছু ছড়াছড়ি হইয়াছে । সেই সকল পাঠে আমর] স্থির করিয়াছি 
যে, হাশ্তারসবিহীন অক্লীল গ্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন, বলে। ছুইখানি 
প্রহসন এই পরিভাষা হইতে বিশেষরূপে, বঞ্জিত-_ একেই কি বলে সভাতা 
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এবং সধবার একাদশী । সধবার একাদশী অঙ্গীলতাদোষে দূষিত হইলেও, 
অন্তান্ত গুণে ভারতবাসীর ভাষায় এরূপ প্রহসন ছুর্পভ। কিঞ্চিৎ জলযোগ 
এঁ ছুই প্রহসনের তুল্য নহে বটে, কিন্তু ইহাঁকেও বজিত করিতে পারি। 
এ প্রহসনের একটি গুণ এই যে তত্প্রণেতা প্রহসন লিখিতে নাটক লিখিয়৷ 
ফেলেন নাই ।.* যদি কোনো শ্রেণীবিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইয়া থাঁকে তথাপি 
নিন্দনীয় নহে, কেন না ব্যঙ্গের অনুপযুক্ত বিষয় লইয়া কোথাও ব্যঙ্গ 
দেখিলাম না।”' 

প্রহসনটি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় প্রত্যহই ইত্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর কিছু-না-কিছু আক্রমণ থাঁকত। তার্দের কাছে এটি 
অশ্লীল বলে বিবেচিত হয়েছিল । গ্রন্থে তাঁর নাম ছিল না বটে কিন্তু তবুও 
রচয়িতা যে কে তা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, এ কথার উল্লেখ করেছেন 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথই । এবং বলেছেন, “মেজদা বিলাঁত হইতে ফিরিয়া! আমাদের 
পরিবারে যখন আমূল পরিবর্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন তখন আমারও মতের 
পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তখন হইতে আর আমি অবরোধ-প্রথার (বিরোধী ?) 
পক্ষপাতী নহি, বরং ক্রমে ক্রমে একজন মের! নব্যপন্থী হইয়! উঠিলাম। 
ইহারই কিছুদিন পূর্বে স্ত্রীস্বাধীনতার উপর কটাক্ষপাত করিয়া আমি কিঞ্চিৎ 
জলযোগ লিখিয়াছিলাম বলিয়া অত্যন্ত ছুঃখিত ও অচ্চতঞ্চ হইয়াঁছিলাম ।৮' 

কিঞ্চিৎ জলযোগের দ্বিতীয় সংস্করণ সেই জন্য জ্যোৌতিরিন্্রনাথ আর 
প্রকাশ করেন নি। 

কিঞ্চিৎ জলযোগ প্রকাশিত হওয়ার পর. জ্যোতিরিন্্রনাথের উপর 
জমিদারি-পরিদর্শনের ভার পড়ে । এই কাজের স্তাঁর প্রাপ্ত হয়ে তিনি কটকে' 
যান, সঙ্গে ছিলেন গুণেন্দ্রনীথ | সেই সময়ে জ্ক্যোতিরিন্দ্রনাথ লেখেন তার 
প্রথম নাটক পুরুবিক্রম (১৮৭৪ )। এই নাঁটক রষ্নাঁর মূল প্রেরণা ্বদেশগ্রীতি 
বা দেশানগরাগ । আমর] পূর্বে উল্লেখ করেছি ষে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে 
হিন্দুমেলার প্রভাব অসাঁধারণ। দেশের কল্যাপচিস্তার দীক্ষা তিনি লাভ 
করেছেন হিন্দুষেলার মধ্যে দিয়েই । তাই হিন্দুমেলার পর থেকে কেবলই 
তার মনে হত “কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও খ্বদেশপ্রীতি 
উদ্বোধিত হুতে পারে ।”* শেষে তাই স্থির করলেন "নাটকে এঁতিহাসিক 
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বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে হয়তো কতকটা 
উদ্বেশ্তে সিদ্ধ হইলেও হইতে পাঁতর।৮, এই অনুপ্রেরণার বশবর্তাঁ হয়েই 
জ্যোতিবিন্্নাথ রচনা করেন তাঁর এই প্রথম নাটক পঞ্চান্ক পুরুবিক্রম | 
প্রথম সংস্করণে রচয়িতার নাম মুদ্রিত হয় না। এবারও জ্যোতিরিন্্রনাঁথ 
নিজের নাম গোৌঁপন রাখেন । 

নাটকটির প্রধান পাত্রপাত্রী হলেন-_ গ্রীসদেশীর সমাট সেকেন্দের শা, 
পাঁঞ্াবদেশীয় ছুই নরপতি পুরুরাঁজ ও তক্ষশীল, সেকেন্দর শাঁর সেনাপতি 
এফে্রিয়ন, কু্পুপবতের রাঁনী এঁলবিলা, ও তক্ষশীলের ভগিনী অধ্বালিকা । 

মহাবীর সেকেন্দর শা সিন্ধুনদ পার হয়ে ভাঁরত-বিজয়ে অগ্রসর । 
বিতস্ত| নদ্দীতীরে তিনি শিবির স্থাপন করেছেন । রানী এলবিল। অবিবাহিতা 
ও রূপগুণবতী, স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য তিনি কৃতসংকল্প। তিনি 
ঘোষণা করেছেন যে, যবনদের সঙ্গে শ্বদেশরক্ষাঁর যুদ্ধে যে কোনে ক্ষত্রিয় 
রাজ! সর্বাপেক্ষা বীরত্ব দেখাতে পারবেন এলবিলা তাঁকে বিবাহ করবেন । 
এলবিলা পুরুকে ভালোবাসেন, এবং পুরুর শৌর্ষেবীর্ষে মুগ্ধ হয়ে মনে-মনে 
তিনি পুরুরাঁজের হাতেই নিজেকে সমর্পণ করেছেন, এবং এঁলবিলার 
বিশ্বাস পুরুরাঁজ নিজ বীরত্বের দ্বার এলবিলার শপথের মরধাদা দান করবেন । 
পুরুরাঁজও এদিকে এঁলবিলার প্রণয়াকাজ্জী। ওদিকে তক্ষশীলও মনে-মনে 
এইলবিলার পাণিপ্রার্থ । কিন্তু তক্ষশীল কাপুরুষ, স্বীয় ভগিনী অশ্বালিকাকে 
সেকেন্দর শার হস্তে অর্পণ করে কিক্বণ্টক রাজ্যভোগ করতে ইচ্ছুক। 
অন্বালিকাঁও ভ্রাতার এই অভিসন্ধির বিরোধী নন; কেননা ইতিপূর্বে 
অন্বালিকাকে সেকেন্দর শা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, অস্বালিকা সেই 
অবধি সেকেন্দরের প্রতি আসক্ত | স্থতরাঁং ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়ে এইরূপ 
ব্যবস্থা করলেন যে, দুজন ছুজনকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন । এঁলবিলাঁর 
প্রতি তক্ষশীল অনুরক্ত হলেও এলবিল কাপুরুষ তক্ষশীলকে দ্বণা করেন । তিনি 
পুরুর অন্ুরাগিণী। লজ্জাহীন না হলে কি কোনো হিন্দু মহিলা ঘবনের প্রেম 
আকাক্ষা করে-_ এইরূপ উক্তি করে ফেলে এলবিলা অন্বালিকাঁর মনে আঘাত 
করেন। ক্রুন্ধা 'অন্বালিকা এঁলবিলাঁর সর্বনাশ করার জন্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হুন। 
পুরু ও এলবিলার মধ্যে বিরোধ হৃঠির জন্কে ভ্রাতা ও ভগিনী বড়ঘন্ত্রে লিখ 


সাহিত্যসাধনা ১৪৩ 


হলেন। এঁলবিলা ঘেন তক্ষশীলের নিকট প্রেম নিবেদন করে পত্র দিচ্ছেন 
এইরূপ একটি জালচিঠি তৈরি করে অগ্বালিক! দূত মারফত পুরুর কাছে 
গৌছে দিলেন। পুরুর মন ভাঁঙল। এদিকে রাত্রির অন্ধকারে সেকেন্দর শা 
বিতস্তা নদী পার হয়ে এসেছেন। পুরুর সঙ্গে তার যুদ্ধ বাধল। অন্যায় 
আক্রমণের দ্বারা একজন যবন টৈনিক পুরুরাজকে আহত করল। পুরুরাজ 
বন্দী হলেন। ষড়যন্ত্রের দ্বারাই এ কাঁজ সাধিত হল। পুর এলবিলার প্রণয়ে 
সন্ধিপ্ধ হলেন এবং সহসা তক্ষশীলকে বধ করলেন। পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে 
সেকেন্দর শ! তাকে মুক্তি দিলেন এবং অশ্বালিকাঁকে গ্রহণ করলেন না। 
অস্বালিক নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুরু ও এঁলবিলার সন্দেহ দূর করে 
তাঁদের মিলন ঘটিয়ে দিলেন | 

এই নাটকটি ১৮৭৪ সালের ২২ অগস্ট তারিখে বেঙ্গল থিয়েটরে এবং 
৩ অক্টোবর তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটরে অভিনীত হয়েছিল । 

নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটরের পক্ষ থেকে 
অমৃতলাল বস্থ নগেন্্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন অভিনেতা নাটকটি 
অভিনয় করবাঁর জন্য জোতিরিন্দ্রনাথের অনুমতি নিতে এসেছিলেন বলে 
তাঁর জীবনস্থতিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন । জ্যোতিরিক্্রনাঁথ আঁরও 
বলেছেন, “তখন তরুণ অমৃতলাল সামান্ত একজন অভিনেতা মাত্র, কিন্ত 
তখনই তাহার উজ্জ্বল মুখম্গুলে আমি এক অপূর্ব প্রতিভার আলোক দেখিতে 
পাঁইয়াছিলামি।” 

অমৃতলালের প্রতিভা ছিল বলেই এই নাটক বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল! 
কেননা, এ-নাটকে নাটকীয়তা পরিপূর্ণ পন্িমাণে বিদ্যমান । দেশের 
লৌকের মনে স্বদেশপ্রীতি জাগ্রত করার উদ্দেস্ক নিয়েই নাটকটি রচনা । 
এলবিলার ও পুরুরাঁজের ব্বদেশপ্রেম উভয়ের মধ্যের ব্যক্তিগত প্রেমের 
চেয়ে এখানে বড় হয়ে উঠেছে । নাটকে প্রেমগ্রীতি ও প্রেমপ্রণয়ের সংঘাত 
আবশ্তক ; তা এখানে আছে। কিন্ত নরনারীর প্রেমকেই মুখ্য কর! হয় নি, 
সে প্রেমকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নি; অথচ সেই প্রেমের দ্বন্থ ও জ'্টলতা 
দিয়ে নাটকের কাহিনী রমণীয় করা হয়েছে। কিন্তু নাটকটিকে এ-সত্বেও 
প্রেমপ্রণয়ের বা বিরহমিলনের ঘ।তপ্রতিঘাতের উপর নির্ভরশীল রাখ হয় নি । 
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এর কেন্দ্রীর কথা দেশপ্রেম । যারা দেশব্রোহী ও দেশের অকল্যাণ যাঁদের 
কাছে তুচ্ছ, আত্মকল্যাঁণই যাঁদের কাছে জীবনের পরম কাম্য তার পরিণাম 
এখানে দেখানে। হয়েছে মর্মান্তিক ভাঁবে। তক্ষশীল নিহত হয়েছেন, অন্বালিক! 
প্রত্যাখ্যাত হয়েছে । যাদের বিরুদ্ধে ভ্রাতা ও ভগিনীর চক্রাস্ত, অবশেষে 
জয় হয়েছে তাদদেরই-_ পুকু ও এলবিলার মিলন ঘটেছে। এরা স্বদেশপ্রেমী, 
স্বদেশকে রক্ষা করাঁর জন্যে এ'দের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত । এ-নাটকে এঁলিবিলার 
চেয়ে অন্বালিকা! প্রাধান্য পেয়েছে ; অগ্বালিকার হীনত। ও দেশদ্রোহিতা এবং 
জঘন্য চক্রান্ত ও তাঁর পরিণাম সুম্পষ্টরূপে ব্যক্ত করবার জন্যই নাট্যকার এই 
চরিত্রকে একটু স্পষ্ট ভাবে চিত্রিত করেছেন। অশ্বালিকার অবলম্বন ছিল মাত্র 
ছুটি__ একজন তক্ষশীল, অপরজন সেকেন্দার। তক্ষশীলের মৃত্যু ঘটল, 
সেকেন্দার তাকে পরিত্যাগ করলেন । অন্বালিকা-চর্িত্রের পর তক্ষশীল ও 
সেকেন্দার আসর অনেকটা জমিয়ে রেখেছেন। এর একজন দেশদ্রোহী, 
অপরজন পররাজ্যলোভী । এদের ছুজনের কেউই পাঠক বা দর্শকের কাছ 
থেকে তাঁদের কমকুশলতা ব1 বাক্পটুতাঁর জন্যে সমর্থন পাঁবেন না, তবুও 
এদের পাঁদপ্রদীপের 'সম্মুথে এনে এদের প্ররুত চেহারা হ্ুম্পষ্টভাবে সকলকে 
দেখানোর উদ্দেশ্টেই নাটকের অনেকটা! অংশ এঁদের দিয়ে জুড়ে রাখা 
হয়েছে । কিন্তু প্ররুতপক্ষে ধারা এই নাটকের নায়ক ও নায়িক।-_ 
সেই পুরু ও অগ্থালিকা_ততটা স্থান পাঁন ন। দেশকে ভালো বাঁসলে তাঁর 
পরিণাঁম কল্যাণকর হয়-_ এইটুকু মাত্র তীদের দিয়ে দেখিয়েই নাট্যকার ক্ষাস্ত 
হয়েছেন। আমাদের ধারণা, এতে নাটক-রচনার উদ্দেশ্ব সাধিত হয়েছে। 
দেশকে ভালোবাসা ভালো! কাজ__- এটা! চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে, 
দেশের অকল্যাণ কামনা করলে জীবনে কি ঘটে, তক্ষশীলের ও অশ্বালিকাঁর 
জীবনের সেই ট্র্যাজিডিই নাট্যকার সকলের চোখে আঙুল দিয়ে 
দেখাতে চেয়েছেন । এদিকে নাট্যকারের কৃতিত্ব ও মাত্রাজ্ঞান হ্বীকার 
করতে হয়। 

সে আমলের সমাজের প্রতিবিশ্ব এই নাটকে দেখা যায়। সে আমলে 
বিষেশের অনুকরণ ও বিদেশগ্রীতির আধিক্য প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই 
হাওয়া বদলের জন্যেই, দেশের মধ্যে স্বদেশান্ুরাগ প্রচার করার জন্তেই, 
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হিন্দুমেলার উৎপত্তি। ধীরা বিদেশপ্রেমে মুগ্ধ ছিলেন তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন 
করবার জন্তে এই নাটকের উৎপত্তি বল! চলে। 

যাই হোক, নাটকটি নাট্যরসে ভরা । আঘাত-প্রতিঘাত প্রেমগ্রীতি 
দেশপ্রোহিতা দেশীহ্নরাগ চক্রাস্ত-_- সবই এখানে বিদ্যমান । 

বহ্কিমচন্দ্র বলেছেন, “এরূপ কৃতবিছ্ধ এবং মাজিতরুচি মহাঁশয়গণ নাঁটক- 
প্রণয়নের ভাঁর গ্রহণ করেন ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় । তাহা হইলে নিতাস্ত পক্ষে 
বাঙ্গাল! নাটকের বর্তমান অঙ্গীলতা৷ এবং কদর্ধতা থাঁকিবে না ।৮, 

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং নাট্যানুষ্ঠান দেখে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। আমরা 
এখন মে আমল থেকে অনেকটা তফাঁতে আছি, এখন নাটকের বিষয়বস্তু 
বেড়েছে, আঙ্গিকে নৃতনত্ব এসেছে, ভাঁষাঁয় পরিবর্তন এসেছে, স্ৃতরাঁং 
আমাদের একালের চোখ দিয়ে এই নাটকটি একটু বেশি আঁড়গ্বরপূর্ণ মনে হতে 
পারে; কিন্তু সময়ের বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়ে মেই আমলে গিয়ে আমর। 
যদি পৌছতে পারি, এবং আয়ত্ত করতে পারি সেকালের মন ও মেজাজ, 
তা হলে অবশ্তই বুঝব নাটকটি সেকালের লোকের ডঃ বিস্ময় কৃষ্টি 
করেছিল কেন। 

বঞ্ষিমচন্দ্র আরও বলেছেন, এগ্রস্থথাঁনি বীররসপ্রধাঁন এবং গ্রন্থে বীরোচিত 
বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান 
বলিয়া বোধ হয় 1৮-_এ উক্তি অসংগত নয় । একট! জ্রিয়মাণ জাতিকে উত্তেজিত 
ও উদ্বেলিত করে তুলতে হলে তাঁর চোখের সম্মূথে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা 
দেখানোই উচিত। দেশের লোকের মধ্যে সৎসাহস ও বীরত্বগ্রচার করার 
জন্যে জ্যোতিরিন্্রনাথ বন্দুক-ছোঁড় ও শিকারের : প্রবর্তন করার উদ্যোগী 
ছিলেন বলে আমরা] জানি, তার জীব্নস্থৃতিতেও জ্যোৌঁতিরিক্দ্রনাঁথ এ-কথাঁর 
উল্লেখ করেছেন, রবীন্দ্রনাথও তার জীবনস্থৃতিতে এবিষয়ে উল্লেখ করেছেন । 
এমন মাধ কাঁলি-কলম নিয়ে যখন দেশগ্রীতি ও দেশদ্রোহিতাঁর চিত্র অঙ্কন 
করতে বসলেন তখন তাতে বারুদের গন্ধ অবশ্স্তাবী রূপেই এসে যাবে, এতে 
আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই । মঞ্চাভিনয়ের সময়ে এ গন্ধ একটু তীব্রভাবে 
নাকে এসে লাগতে পাঁরে বটে, কিন্তু তীব্রভাবে না ফোটালে মৃতকল্প দেহে 


বুঝি সাড়া জাগে না। 


৩ 
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এই নাটকে সত্যোন্দ্রনীথ-রচিত এই গানটি আছে-_- 


মিলে সব ভারতসন্তাঁন একতান মন প্রাঁণ 
গাও ভারতের যশোগান-_ 
সেকালে এই দীর্ঘ গানটি এবং নাটকের দ্বিতীর সংস্করণে (১৮৭৯) 
সংযোজিত রবীন্দ্রনাথ-রচিত-- 
এক স্থত্রে বাঁধিঘ্নাছি সহম্রাটি মন 
এক কার্ধে ঈঁপিয়াছি সহম্্ জীবন 
গান বিশেষ চলিত ছিল । 


সৈন্যদের প্রতি পুরুরাঁজের উদ্দীপনাময়ী বাণীর কথাও স্মরণীয় । সেকালে 
সকলের এ-বাঁণী কণ্ঠস্থ হয়েছিল-_ 
এত স্পর্ধ! যবনের স্বাধীনত] ভারতের 
অনায়াসে করিবে হরণ? 


তাঁরা কি করেছে মনে সমস্ত ভারতভূমে 
পুরুষ নাহিক একজন ? 

নাটকটির আবেদন সর্বভারতীয় । এবং এর খ্যাতিও সে সময়ে চতুদিকে 
বিস্কৃত হয়। নাটকটি সে সময়ে গুজরাঁতি ভাষাঁতেও অনুদিত হয়। ইউরোপের 
বিখাত সমালোচক ও সংস্কৃতজ্ঞ সিলভা লেভি গুজরাঁতি সাহিত্যের সমালোচন। 
প্রসঙ্গে পুরুবিক্রমের খুব প্রশংসা করেন, তিনি তখন জানতেন না! যে এটি বাংল! 
থেকে অনুবাদ এবং এর রচয়িতা জ্যোতিরিন্দ্রনীথ |: 

ষে অনুপ্রেরণায় পুরুবিক্রম নাটক রচিত, মনেই অন্ুপ্রেরণীতেই 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথের দ্বিতীয় নাটক বণ্ঠীঙ্ক সরোজিনী ( ১৮৭৫ ) রচিত। কিন্ত 
পার্থক্য এই-_ পুরুবিক্রম বীররসপ্রধান, সরোজিনীতে প্রাধান্য করুণরসের | 
সম্ভবত বস্ষিমচন্দ্রের সমালোচনার দরুণই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এখানে নাটকের রস 
পরিবতিত করেন। নাটকটি “উদাসিনী-প্রণেতা সৃহৃদ্বরের হস্তে অর্থাৎ 
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে অপিত হয়। 

নাটকের প্রধান পাত্রপাত্রী হলেন-_- মেওয়ারের রাজা রাঁণা লক্ষণসিংহ, 
লঙ্ণদিংহের ভাবী জামাতা বাদলাধিপতি বিজয়সিংহ, লক্ষ্ণসিংহের সেনাপতি 
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রণধীরসিংহ, ভৈরবাঁচার্য নামধারী ছদ্মবেশী মুললমাঁন মহম্মদ আলি, ও 
লক্ষমণসিংহের কন্ত। সরোজিনী | 

নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র সরোজিনী, এইজন্যই এই নামেই নাটকটির 
নামকরণ করা হয়েছে । নাটকটির বিষয়বস্তু হচ্ছে আলাউদ্দিনের দ্বিতীয় বাঁর 
চিতোর-আক্রমণ। রাঁজপুত-সর্দারের সংহতির জন্যই আলাউদ্দিনের প্রথম 
বারের চিতোর-আক্রমণ ব্যর্থ নয়। এইজন্য এইবার সেই সংহতি বিনষ্ট 
করার দিকেই আলাউদ্দিনের প্রধান লক্ষ ও কর্মতৎ্পরতা। মেওয়ারের 
রাঁজা রাঁণা লক্ষ্মণসিংহের ভরসা তাঁর ছুইটি স্তস্ত__ বিজয়সিংহ ও রণধীর- 
সিংহ । সরোজিনীকে কেন্দ্র করে যাতে এই ছুই প্রধান সর্দারের মধ্যে বিরোধ 
স্যষ্টি ক'রে তাদের সংহতিতে ভাঙন ধরাঁনো যাঁয়, আলাউদ্দিন সেই কুটনীতির 
আশ্রয় গ্রহণ করেন । তিনি মহম্মদ আলি নামে তার এক অন্থচরকে ব্রাঁক্মণ 
যুবকের ছদ্মবেশে মেওয়ারে প্রেরণ করেন । মহম্মদ আলি ভৈরাঁবাচার্য ছদ্মনাম 
গ্রহণ করে মেওয়াঁরের কুলদেবী চতুতূজার পুরোহিতের শিশ্যত্ব গ্রহণ করে এবং 
অবশেষে পৌরোহিত্যের ভার পায়। উৈরবাঁচার্ধ এক অমাবস্তার রাত্রে দেবী- 
মন্দিরের কাছে শ্মশানে লক্ষ্ণমিংহকে দৈববাণী শোনায় । . সে বাণী হচ্ছে-_ 
দেবী ক্ষুধিতা, রাঁজকুমারীকে বলি রূপে পেতে চান। রাজা বিপদে পড়লেন, 
ছিধাগ্রন্ত হলেন__ একদিকে কন্তাঁন্সেহ, অপরদিকে রাঁজকতধ্য ও দেশপ্রীতি। 
সকল বৃত্তান্ত শুনে রণধীর রাঁজকতব্য-পালনেই রাজাকে উত্সাহ দিলেন। 
এ ঘটন] ঘটছে দ্েবগ্রামে । দেবগ্রাম থেকে চিতোরে বাতণ গেল-_ রাঁজ- 
কুমারীর বিবাহ, তাঁকে অবিলম্বে দেবগ্রামে পাঠাতে হবে । রাজার অন্গচর 
রামদাস কিন্তু এদিকে রাজাকে পিতৃকত'ব্য পালনে উত্তেজিত করলেন । রাঁজা 
তদন্ষায়ী সরোজিনীকে নিয়ে চিতোর থেকে যাত্রা ন! করাঁর জন্যে রাঁজমহিষীকে 
বাত৭ পাঠীলেন। কিন্তু সে বাত পৌছনোর আগেই সরোঁজিনী যাত্রা 
করেছেন ।' রণধীর এদিকে বরাণাকে রাঁজকতবব্য পালনে প্ররোচিত করেছেন । 
রাজা স্থতরাঁ গোপনে সরোজিনীকে বলি দেওয়ার জন্য সম্মত। ইতিমধ্যে 
রাণার দ্বিতীয় পত্র রানীর হস্তগত হয়েছে । তা৷ হলে বিবাহ ভেঙে গিয়েছে, 
বিজয়সিংহ বিবাহে সম্মত নয়-_ এইক্সপ চিন্তা করে সরোজিনীকে নিয়ে চিতোর 
অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে বিজয়সিংহের সঙ্গে দেখা । বিবাহকার্ধ 
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অনুষ্ঠিত হবে স্থির হল, তার] দেবগ্রামে ফিরে এলেন। রানী জানলেন বিবাহ 
হবে, কিস্তু বিবাহ-বাঁসরে তিন্নি উপস্থিত থাকতে পারবেন না। ও দিকে 
গোপনে বলির আয়োজন চলেছে । রামদাসের কাছ থেকে বিজয়সিংহ সব 
কথা জানতে পারলেন। বিজয়সিংহ এই সংবাদ জেনে ক্রুদ্ধ এদিকে রাজা 
কন্তান্সেহের বশবতণ হয়ে রাঁজমহিষী ও সরোজিনীকে পলায়নের স্থযোগ 
করে দিলেন। এই সঙ্গে আর-একটি ঘটনাও ঘটে গিয়েছে-_ বিজয়দিংহ 
রোষেনারা নামে এক মুসলমান যুবতী ও তাঁর সখীকে বন্দী করে দেবগ্রামে 
রেখেছেন । রোষেনার! বিজয়সিংহের প্রতি গ্রণয়াসক্ত, স্থতরাং সরোজিনীর 
প্রতি তার বিদ্বেষ । সরোজিনীর পলায়ন-বার্তা রণধীরসিংহকে সে জানিয়ে 
দিল। সরোজিনী ধরা পড়ে গেল, এবং বলির জন্তে আনীত হল | ভৈরবাচার্য 
মরোজিনীকে ৰলি দেওয়ার জন্য যখন খড়গ উত্তোলন করেছে, এমন সময় 
বিজয়সিংহ এসে বাঁধা দ্দিলেন। প্রাণভয়ে ভৈরবাচাধ বললেন, দৈববাণীর 
উদ্দি্ট নারী সরোজিনী নন, রাজ্যের যে কোনো সুন্দরী নারী । অবিলম্বে 
বলির জন্য আনিত হল রোষেনাঁবা। ভৈরবাঁচাঁধ তার বুকে ছুরি বসিয়ে 
দিলেন। তখনি জান। গেল, এই রোবেনারা ভৈববাঁচার্ধেরই নিরুঘিষ্টা কন্যা | 
এদিকে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেছেন, প্রাণপণ যুদ্ধেও চিতোর রক্ষা 
কর! গেল না। লক্ষ্মণসিংহের দ্বাদশ পুত্র ও বিজয়সিংহ যুদ্ধে প্রাণ দিলেন । 
সরোজিনী-সহ রাঁজপুতাঁনীর] জলস্ত চিতাঁয় আত্মবিসর্জন দিলেন, তীদের কণ্ঠে 
ধ্বনিত হতে লাগল--_ 
জল্‌ জল্‌ চিতা, ছিগুণ দিগুণ 
পরান সঁপিবে বিধবা বাঁল1। ** 

১৮৭৬ সালের ১৫ জান্গয়ারি তারিখে গ্রেট স্যাশিনাল থিয়েটারে সরোজিনীর 
প্রথম অভিনয় হয়। নাটকটি প্রভৃত জনপ্রিয়তা যে অর্জন করে তা বুঝতে 
পার! যায় এর থেকেই যে, যাত্রার দলেও বহুবার এই নাটক অভিনীত হয়েছে । 
এই নাটক প্রকাঁশিত হওয়ার পর নাট্যকার রূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খ্যাতি 
বিস্তৃত হয়ে পড়ে । এই নাটক জনচিত্ে কিরূপ সাড়া! জাগায় তাঁর কিছুট। 
আঁভাঁম পাওয়! যায় এই একটি ব্যাপারের দ্বারাও । জ্যোতিরিজ্ত্রনাথের 
জীবনম্থতি থেকে জান! যায় যে, কলকাতা আর্ট স্কুলের তদাশীস্তন শিক্ষক 
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অন্দাপ্রসাদ বাগচী সরোজিনীর শেষ দৃশ্ের__ অর্থাৎ চিতারোহণ-দৃশ্তের 
_ একটি চিত্র অঙ্কিত করেন। এই ছবিটি পৌরাণিক দেবদেবীর চিত্রের সঙ্গে 
বাজারে বহুদিন ধরে বিক্রি হয়েছিল । 

এই নাটকের আখ্যানে প্রাচীন গ্রীক-নাট্যকাঁর ইউরিপিদেসের 'ইফিগে- 
নেইয়া হে এন আউলিদি” নাটকের ছায়া আছে। জ্যোতিরিন্্রনাথ মূল গ্রীক 
সম্ভবত পড়েন নি, রেন'র ফরাসি অনুবাদ পাঠ করেছিলেন মনে হয়। এছাড়া 
লক্ষণসিংহ ও সরোজিনী -চরিত্র ছুটিতে মধুস্দনের কৃষ্ণকুমারী নাটকের 
উদয়পুররাঁজ ভীমসিংহ ও তশ্ত ছুহিতা কৃঞ্চকুমীরীর প্রভাব আছে বলে 
মনে হয়।' 

কিন্ত ছাঁয়া ও প্রভাবের কথা বড় নয়, বড় কথ! নাটকের ঘটনাসংস্থান ও 
ঘাতপ্রতিঘাঁত স্থষ্টি। এদিক থেকে যথেষ্ট কৃতিত্ব যে নাট্যকার দেখাঁতে 
পেরেছেন তা স্বীকার করতে হবে। পিতাঁর মনের ছন্ নিপুণভাবে ব্যক্ত 
হয়েছে । একদিকে দেশ, অন্য দিকে ছুহিতা) রাঁজার কাছে দেশ, পিতার 
কাছে কন্যা । কিন্তু পিতা ও রাজা একজনই; অথচ দেশ ও কন্তা পৃথক 
দুটি সন্তা। এই ছুই দিক রক্ষা করার জন্য চিত্তের বিচলিত অবস্থার বিন্যাস 
সুন্দর হয়েছে । রাজছুহিত1 সরোজিনীকে বলি দিবার জন্তে যে অলীক 
দৈববাণীর স্থট্টি করেছিল সেই ছন্মবেশধাত্ীর হস্তেই স্বীয় কন্তার নিধন 
নাট্যরসকে গাঁ করেছে । এবং যে রোঁষেনার] অশ্ুয়া-বশে নিজ প্রতিছন্দীর 
অনিষ্ট করার জন্তে উদ্যত হয়েছিল সেও যথোঁচিত সাজ! পেল। এই চরিত্রটি 
পুরুবিক্রম নাটকের অগ্বালিকা চরিত্রের অন্গরূপ। কিন্তু পার্থক্য এই যে, 
অস্থালিকাঁ জীবিত অবস্থায় দুরূহ শোক ভোগ :করল, কিন্তু রোষেনারা 
মৃত্যুর দ্বারা বীতশৌক হয়ে গেল। আমরা জানি, এই নাটকের 

জল্‌ জল্‌ চিতা, দিগুণ দিগ্তণ 

গানটি রবীন্দ্রনাথের রচিত । 

জ্যোঁতিরিন্দ্রনাঁথের তৃতীয় মৌলিক নাটক হচ্ছে অশ্রমতী নাটক (১৮৭৯)। 
রবীন্দ্রনাথকে উৎসগিত। পূর্বোক্ত ছুইটি নাটকের বিষয়বস্তর সঙ্গে এর 
পার্থক্য এই ষে, পুরুবিক্রমে দেশপ্রেম প্রধান, সরোজিনীতে দেশপ্রেমের সঙ্গে 
বাৎসল্যের ঘন্দ, আর অশ্রমতীতে দেশপ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেমের সঙ্গে 


১৫৩ জ্যোঁতিরিন্ত্রনাঁথ 


পিতৃভক্তির সংঘর্ষ, সেই সঙ্গে আরও একটু জটিলতা-_ মুসলমানের সঙ্গে 
হিন্দুনারীর প্রণয় | এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে-_ 
গহনকুগু-কুকহ্ছম-মাঝে | 

এ নাটকের প্রধান পাত্রপাত্রী হচ্ছে__ মেবারের রাঁণা প্রতাপসিংহ, 
আকবরের পুত্র স্ছলতান সেলিম, অন্বরের রাজা ও আকবরের সেনাপতি 
মানসিংহ, প্রতাপমিংহের ভ্রাতা শক্তসিংহ, বিকানীরের রাঁজকুমার পৃর্থীরাঁজ, 
ও প্রতাপসিংহের হুহিতা অশ্রমতী | 

রবীন্দ্র-মানস-গঠনে অধ্যায়ে এ নাটকের আখ্যান-বিষয়ের আলোচন। 
আমরা করেছি। 

নাটকটিতে প্রীধান্ত লাভ করেছে সেলিম ও অশ্রমতী, কেননা নাটক 
তাঁদের নিয়েই । একে এতিহাঁসিক নাটক বল] যায় না, পাত্রপাত্রীর নাম 
ইতিহাস থেকে গৃহীত বটে, কিন্তু নাট্যোলিখিত ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের যোগ 
কম। অশ্রমতী নামটিই কাল্পনিক, এ নামে প্রতাপসিংহের কোনে কন্তা 
ছিল ন]1। 

নাটকটি অনেকবার বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনীত হয়। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম ও সরোঁজিনী নাটকের মত অস্রমতীও 
হিন্দি ও মরাঠি ভাঁষায় অনূদিত হয় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে অভিনীত 
হয়। গুজরাট মারাঠা ও রাজপুতনায় অভিনয়-কালে দর্শকদের চোখে পঙ্ডে 
যে, মহারাণ। প্রতাপসিংহের কন্তাকে সেলিমের অনুরাগিণী করা হয়েছে । 
এতে অনেকে ক্ষুপ্ন ও ক্ষুব্ধ হন এবং নাট্যকারের উপর অগপ্রসন্ন হন। এমনকি, 
এন্প জানা যায় যে, এ ব্যাঁপাঁরে অনেকে বাঙালী জাতির উপরই অপ্রসন্ন হয়ে 
ওঠেন, কেনন। গ্রন্থকার বাঙীলী। এ নিষয়ে জ্যোতিরিক্রনাথের কাছে নান 
অভিষোগপূর্ণ চিঠিপত্র আঁসে। এবং নাঁটকটির প্রচার বন্ধ করারও দাঁবি 
কর। হয়। . 

প্রতাপের ছুহিতাকে সেলিমের প্রণয়াঁসক্ত করায় অনেকে প্রতাঁপের প্রতি 
্রস্থকারের অবজ্ঞা বলে অনুমান করেছেন, ভীরা দেখেন নি যে অশ্রমতী 
চরিত্রটিই কাল্পনিক, এবং তীরা এও দেখেন নি যে, অশ্রমতী নাটকের 
শ্চনা-পত্রে ডের রাজস্থান থেকে জ্যোতিরিজ্্রনাথ এই উদ্ধৃতি দিয়েছেন-_. 
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এর দ্বারাই প্রতাপের প্রতি গ্রস্থকারের মনোভাব সুস্পষ্ট রূপে অভিব্যক্ত। 
যাই হোক, এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য জষ্টব্য-- পরিশিষ্ট ১: 
অশ্রমতী-প্রসঙ্গ ৷ 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চতুর্থ ও শেষ মৌলিক নাটক হল পঞ্চাঙ্ন স্বপ্নময়ী নাটক 
(১৮৮২)। নাটকটি কবি বিহারীলাঁল চক্রব্তীকে উৎসর্গ কর! হয়। 
নাটকের প্রধান পাত্রপাত্রী হচ্ছে-_ বর্ধমানের ভূপতি কৃষ্ণরাঁয় রায় চিতোয়া 
ও বর্দার তালুকদার শুভসিংহ ও কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎ রায়, কষ্ণরামের ছুহিত। 
ত্বপ্নময়ী, আফগান সর্দার রহিম খণ, রহিম খর স্ত্রী জেহেনা ও জগৎ রায়ের 
স্ত্রী সুমতি। 
আওরংজেবের রাজত্বকাঁল এই নাঁটকের পরিপ্রেক্ষিত ।* এতিহাসিক ভিত্তি 
শোভামিংহের বিদ্রোহ। শোভাসিংহকে এই নাটকে শুভসিংহ কর! 
হয়েছে। | 
মূল এঁতিহাসিক কাহিনী হচ্ছে সপ্চদশ শতকের শেষের ।দকে মৌগল- 
শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে শৌভাসিংহ ও রহিম খা বর্ধমীন-রাজ কৃষ্ণরাম 
রায়কে হত্যা করেন এবং কষ্ণরামের কন্ত! সত্যবতীকে বন্দী করেন) বন্দিনী 
সত্যবত্তীকে অবমাননা! করতে গিয়ে কারাগৃহে সতাবতী কতৃক ছুরিকাহত হয়ে 
শোভাপিংহ নিহত হন। 
জ্যোতিরিক্দ্রনীথ এই মূল কাহিনী পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। শোভা 
সিংহ ঘে মৌগল-শাঁসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন সেই স্বদেশপ্রাণতাঁকে 
মর্যাদ। দিয়ে শোভাসিংহকে তিনি নৃতন রূপে চিত্রিত করেছেন। 
স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বদ্ধপরিকর নাটকের নায়ক শুভসিংহ। সারা 
দেশে বিদ্রোহের আগুন জালার উদ্দেশে শুভাসিংহ মহাপুরুষ সেজে বর্ধমানে 
এসে উপস্থিত হলেন। রাজা কৃষ্ণরাম শাস্ত্রর্গাতেই বিভোর, রাঁজ্যশাসনে 
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উদামীন। পুত্র ও কন্তাঁও এ বিষয়ে প্রশ্য় পেয়ে থাকে । পিতার এই ওঁদাসীন্টে 
মাতৃহীনা স্বপ্নময়ী প্রীসার্দের বাইরে খুশিমত ঘুরে বেড়ায়। শুভসিংহের 
অভিপ্রায় এই যে, এই কন্তাকে বশ করে রাজকোষের সন্ধান জেনে নিয়ে ত। 
লুঠ করা, এবং সেই অর্থে আওরংজেবের বিরুদ্ধে সৈম্দল গঠন কর! । ছদ্মবেশী 
শুভসিংহকে দেখে স্বপ্রময়ী তীকে মহামানব মনে করল। শুভমিংহও 
স্বপ্রময়ীর রূপে আকৃষ্ট হলেন। কিন্তু এমন সরলা ললনাঁকে প্রবঞ্ধনা করতে 
শুভসিংহের বিবেকে বাঁধল। কিন্তু যে স্থর ঈ্গমলের প্ররোচনায় নিজের বিবেকের 
বিরুদ্ধে শুভসিংহ মহাপুরুষ সেজেছেন, সেই স্থরজমলের প্ররোচনায় তিনি মন 
স্থির করলেন। এ দিকে রহিম খা হাত করেছেন রাজকুমার জগৎ রায়কে । 
জগত রায়কে মগ্পাঁনে আসক্ত করেছেন এবং নিজ প্ী জেহেনাঁকে দিয়ে তাঁকে 
ভুলাবাঁর চেষ্টায় আছেন। জগত রায়ের স্ত্রীর সথীরূপে জেহেন| রা'জ-অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করে সাময়িক বিভ্রাট বাঁধাল। তার পর স্বপ্নময়ীর জন্য বর্ষীয়ান্‌ 
একজন দীর্শনিক পাত্র স্থির হল। সেই রাত্রে শুভ সিংহ ও স্থরজমল রাঁজ- 
প্রাসাদ আক্রমণ করবেন স্থির করেছেন। কিন্তু বিবাহলগ্নে দেখা গেল 
বিদ্রোহী বাহিনীর পুরোভাগে স্বপ্রময়ী।  শুভপিংহকে দেখে রাজা চিনতে 
পারলেন, এবং স্বপ্রময়ীও রাজ কতৃক তিরস্কৃত হল। ন্বপ্রময়ী জানতে 
পারল যে, শুভসিংহ মহাঁমাঁনব ব1] দেবত1 নন-_ তখন সে অনুতপ্ত ও নিরা শ্বাস 
হল। শুভসিংহের সঙ্গে জগৎ রায়ের ছন্যুদ্ধ বাঁধল। এদিকে স্থরজমল 
রাজপ্রাসাঁদে আগ্তন লাগিয়ে দিয়েছে । নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে শুভসিংহ 
রাঁজীকে রক্ষা করতে গেলেন, কিন্তু প্রাসাদের অংশ ভেঙে পড়াঁয় রাজার মৃত্যু 
হল। ত্বপ্রময়ীর তবুও ধারণা, শুভসিংহ বুঝি দেবতাই, তাই পিতাঁর জীবন 
ফিরে দেবার জন্তে কাতর প্রার্থনা! করতে লাগল। কিন্তু যখন সত্যই বুঝল 
যে শুভলিংহ সত্যই একজন সামান্য মান্য, তখন তার সব অবলম্বন ধৃলাঁ় 
লুষ্টিত। ন্বপ্নময়ীর এই অবস্থার জন্য শুভসিংহই দীয়ী এই কথ বিবেচনা করে 
শুভসিংহ স্বপ্নময়ীর সম্মুথে আত্মহত্যা করলেন । স্বপ্রময়ীর সব বোঁধ লুপ্ত হল। 
স্বপ্নম্য়ী পাঁগল হয়ে গেল । 

জ্যোতিরিজ্্রনাথের অন্য তিনটি নাটক থেকে এ নাটকের মেজাজ একটু 
প্রথক। স্থরেও একটু পার্থক্য আছে । এতে যেমন গান আছে অনেকগুলি 
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তেমনি সংলাপও অনেক ক্ষেত্রে পছ্য ছন্দে আছে। সুস্ভবত;ঃ এর বছর ছুই 
আগে (১৮৮) রচিত তার মানময়ী গীতি-নাটিকাঁর গ্রভাব এতে পড়েছে বলেই 
এতে এই স্থরবদল ঘটেছে । কিন্তু প্রটের দ্দিক থেকে পূর্ববর্তী মরোজিনী ও 
অশ্রমতী নাটকঘয়ের সঙ্গে এর মিল লক্ষ করা যাঁয়। তিনটি নাঁটকেবই মুল 
বিষয় পিতা-পুত্রীর আন্থগতা । সরোঁজিনী নাটকে সরোঁজিনী পিতার সম্পূর্ণ 
অনুগত, অশ্রমতী নাটকে কন্তা অশ্রমতী পিতার অপ্রিয় কাঁজ করে ফেলেছে, 
এবং এই নাটকে কন্থা স্বপ্রময়ী নিজের খেয়ালের বশবতী হয়ে অজাঁনিতেই 
পিতার বিরোধিতা করেছে । 

নাঁট্যগুণ ও রচনাঁরীতির দিক থেকে স্বপ্রময়ীকে জ্যোতিরিন্দ্রনাঁথের 
নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বল। যায় । অন্যান্ত নাটকে যেমন দেশপ্রাণ জ্যোতিরিক্ত্রনাথ 
স্পষ্ট) এই নাটকে তেমনি শিল্পপ্রাণ জ্যোতিরিন্দ্রনীথ প্রত্যক্ষ । অর্থাৎ 
এখানে আর্টিস্ট জ্যোতিরিন্্রনাথের সাক্ষাঁৎ পাওয়া যাঁয়। 

নাটকের চরিত্র গুলি স্থচিত্রিত। দেশোদ্ধারের জন্য শুভমিংহ ও ন্ুরজমল 
যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামে অনুরূপ পদ্ধতি 
অবলম্ধন করতে পরে দেখা গিয়েছে + এর দ্বারা ভারতে ভবিষ্তৎ কর্মপদ্ধতির 
আভাম যেন দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয়। সুরজমল চরিত্রটি আরও 
স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ভবে বরীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে গ্রন্থের সন্দীপ চরিত্রে এসে ধরা 
দিয়েছে । এ ছাঁড়ীও, অন্তান্তি চরিত্রের, যথা কৃষ্চরাম ও রহিম খার-_ ঘ্বার। 
যে উপায়ে এ নাটকে হাস্তরস স্থষ্টি করা হয়েছে, পরবতীকালে রবীন্দ্রনাথের 
রচনায় অনুরূপ উপায়ে কৌতুক স্থষ্টি করতে দেখা গিয়েছে । 

এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের ছুটি রচনা আছে। একটি গান-_ 

দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোর! 
সাধের কাননে মোর*, 
এবং একটি কবিতা 
দেখিছ না অয়ি ভারতসাঁগর 
অয়ি গো হিমান্রি দেখিছ চেয়ে, 
প্রলয়কাঁলের নিবিড় আঁধার 
ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে ।** 


১৫৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


“নাটকের গদ্ঠাংশ প্রীয় সম্পূর্ণভাঁবে রবীন্দ্রনাথের লেখা” __ এঅঙ্গমান 
অসংগত মনে হয় না। কেনন" রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরে (১৮৮০) 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে গানের দীক্ষা নিতে বসেছেন, জ্যোতিরিন্রনাথের 
রচিত স্থুরে তিনি কথ। জোগান দিয়ে চলেছেন । এবং রবীন্দ্রনাথের ভগ্নহদয় 
প্রকাশের (১৮৮১) পর তিনি তাঁর রচিত প্রথম নাটক ক্ুদ্রচণ্ড (১৮৮১) উৎসর্গ 
করলেন জ্যৌতিদাদাকে এবং এই সময়েই তার সন্ধ্যাসংগীত-রচনাঁকার্ধ চলেছে। 
তখন তিনি জ্যোতিদাদার সঙ্গে চন্দননগরে যোরাঁন সাঁহেবের বাগানে অবস্থান 
করছেন।' 

জীবনস্থৃতিতে চন্দননগরের গঙ্গার বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । এই সময়ে 
জ্যোতিরিন্রনাথের রচিত নাটকে কথার জোগান দেওয়া অসম্ভব নয় । এ-কাঁজ 
তিনি পূর্বেও করেছেন, সম্প্রতি মানময়ীতেও করেছেন । এবার এই স্বপ্রময়ীতে 
গানের সঙ্গে কিছুটা? কাব্যাংশও হয়তো দিয়েছেন 

স্বপ্নময়ী কিছুটা] লিরিকাল হয়েছে, তাঁর হেতু সহজেই অনুমান করা যাঁয়। 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথের মন তখন গানের অগাধে ডুবে আছে। অস্তরাত্মায় স্থরের 

ংকার বাঁজছে, এবং তাঁরই ফলে কিছুদিন পূর্বে রচিভ, হয়েছে মানময়ী | তাঁরই 
প্রতিধ্বনি পৌছেছে স্বপ্নময়ীতে | 

্বপ্নময়ী রচনার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আঁর মৌলিক নাটক রচন। করেন নি । 

এই সময়ে নাটা-ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র ঘোষের ১৮৪৪-১৯১২ ) আবিভাঁব 
ঘটেছে। তিনি ছদ্মনামে প্রথমে গীতিনাট্য রচন! আরম্ভ করেন, অবশেষে 
স্বনামে গীতিনাঁট্য লিখে আসর প্রায় জমিয়ে তুলেছেন । সইসঙ্গে বিখ্যাত 
উপন্যাস ও কাব্যের নাঁট্যরূপ দিতেও আরম্ভ করেছেন, যথা-_ মেঘনাদবধ 
বিষবৃক্ষ, পলাখির যুদ্ধ ইত্যাদি । এ ঘটনা ১৮৭৩ থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে । 
এর পরে গিরিশচন্দ্র মৌলিক নাটক রচনায় হাত দিয়েছেন । 

জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ আর নাটক রচনা করছেন ন। কেন অমৃতলাল বস্থর এই 
প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, “নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্র প্রবেশ করিয়াছেন, 
আমার নাটক রচনার আর প্রয়োজন নাই 1৮৬ 

নৃতনের জন্ত আঁসর ছেড়ে দিয়ে পুরাঁতনের পক্ষে সরে যাওয়াই তিনি সংগত 
মনে করেন। সংগত মনে করেন আরও সম্ভবত এই জন্তে যে, তাঁর মাথায় 


সাহিত্যসাধনা ১৫৫ 


বহুবিধ কর্মের চিস্তার জটল|। নূতন নাট্যকার ষখন এসেছেন, তখন নাঁট্য- 
রচন] ত্যাগ করে তাঁর পক্ষে অন্ত কর্মে আত্মনিয়ৌগই তাঁর সংগত মনে হয় । 

এই চাঁরটি নাটক রচনার ফাকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি প্রহগন ও একটি 
গীতিনাটিকা রচনা করেন। প্রহ্পন-প্রসঙ্গ নিয়ে পরে আলোচন! কর হবে । 
এখানে আমর! তাঁর রচিত গীতি-নাট্যাবলীর সম্বন্ধে কয়েকটি কথ। বলব। তার 
রচিত গীতিনাটিকা গুলি হচ্ছে-_ মানময়ী (১৮৮০), পুনর্বসস্ত (১৮৯৯), বসস্ত- 
লীল! (১৯০০) ও ধ্যানভঙ্গ (১৯০০); শেষোক্ত তিনটি ভারতসংগীত-সমাজে 
অভিনয়ের উদ্দেস্তে রচিত, এর মধ্যে পুনবসস্ত গীতিনাটিকাঁটি তাঁর মানময়ী 
(বা মানভঙ্গ) গীতিনাটিকাঁটির পরিবর্ধিত ও পরিবতিত আকার, মানময়ীতে 
রবীন্দ্রনাথের ঘে-কয়টি গান ছিল পুনর্বসস্তে তার অনেকগুলি পরিবজিত হয়েছে, 
একমাত্র বসন্তের মুখের 

চল চল, চল চল, চল ফুলধন্ঠ 

গাঁনটি রক্ষিত হয়েছে । 

পরের তিনটি রচনার একট! উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু প্রথমটি রচিত হয় প্রায় 
বিনা উদ্দেশ্েই - কেবল খেয়ালের বশবর্তী হয়ে। 

একদিন জ্যোতিরিক্রনাথ তীর বন্ধুবান্ধব-সহ স্টীমারে চন্দননগরে চলেছেন । 
হঠাৎ ঝড়তুফাঁন আরম্ভ হল। শ্রীমাঁরটি আন্দোলিত হচ্ছে। কিন্ত সেদিকে 
কারও কোনো ভ্রক্ষেপ নেই । জ্যোতিরিন্ত্রনাথ স্ুর-রচন1 করে চলেছেন এবং 
অক্ষয়চন্দ্র সেই স্থরে কথার জোগান দিয়ে চলেছেন | এই দিনে রচিত 
গানিগুলি থেকেই মানময়ী (পরে মানভঙ্গ ) নামে গীতিনাট্যের উদ্ভব । 

মানময়ী নাটিকাঁর উৎপত্তির এই বৃত্তান্ত জ্যোতিরিক্্রনাথ তার ভীবন- 
স্থৃতিতে দিয়েছেন । তিনি কথার জোগান দেওয়া বিষয়ে অক্ষয়চন্দ্রের নামই 
করেছেন, কিন্ত “মানময়ীতে কিন্তু রবীন্দ্রনাথেপ্র গান রহিয়াছে, যেমন শেষ 
গান-_- আয় তবে সহচরী হাতে হাত ধরি ধরি ১০ তিনি ইহার মধো মাত আর 
ছুটি গান নিজের বলিয়া সন্দেহ প্রকাঁশ করিয়াছেন ।** ১। রতির গান 
_হছিলে কোথা বল, ২ | বসন্তের গাঁন-_চল চল, চল চল, চল ফুলধন্ু 1” " 

শ্রইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর ( ১৮৭৩-১৯৬* ) বয়স তখন সাত-আঁট, তিনি 
তাঁর শেষজীবনে ( ১৯৬০ ) মানময়ী অভিনয়ের কথ। উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, 


১৫৬ জ্োতিরিন্দ্রনাথ 


“মানময়্ী নাটক জৌড়ার্সাকোর বাঁড়িতে আপনাআপনির মধ্যে অভিনীত হয় । 
এটি কার রচনা, সেকালে আমাদের অন্ুসপ্ধান করবার কোনো প্রবৃত্তি হয় নি, 
তবে এখন মনে পড়ে রবিকাকি। জ্যোৌতিকাঁকা! ব্বর্ণপিসিম। অনেক সময় মিলে- 
মিশে গীতিনাট্য রচনা! করতেন ।”* 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই গীতিনাট্য ও মৌলিক নাঁটক রচনার মধ্যেই তিনি 
ছুটি প্রহসন রচনী করেন-- এমন কর্ম আর করব না! (১৮৭৭), হিতে 
বিপরীত (১৮৯৬) এর মধ্যে প্রথমটি বছর তেইশ পরে, ১৯০০ সালে, 
অলীকবাবু নামে প্রকাশিত হয়। অলীকবাবু প্রহসনটির আবেদন একালেও 
সমান আছে। কেননা, এর সংলাপের ভাঁষা অতি স্বচ্ছ, এবং একে সম্পূর্ণ 
আধুনিক বলা যায়। এককালে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের নাঁম-ভূমিকাঁয় 
অভিনয় করেছিলেন বলে আমরা পূর্বে জেনেছি । তাঁরপর অনেক কাঁল গত 
হয়েছে, কিন্তু তবুও এর আবেদন বাসী হল না, এট] নাট্যকারের কৃতিত্ব । 

মৌলিক নাটক রচনা সমীপ্ত করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মনোযোগী হলেন 
অন্বাঁদকার্ধে__ ফরাসি ও সংস্কৃত। এবং অতঃপর ইংরেজী ও মরাঠি ভাষা 
থেকেও তিনি অন্থবাদ .করেন। 

আমর! জ্যোতিরিন্ত্রনাথের মৌলিক নাটকের মধ্যে সমসাময়িক সমাজ 

ও রাষ্্র-চেতনাঁর সন্ধান পাই-_ এ বিষয়ে সবসময়ই তিনি যে সচেতন ছিলেন 

রা এই রচনাবলীই তাঁর প্রমাঁণ। বর্তমান কালে সমাঁজপচেতন রচনার কথা 
প্রায়ই শুনতে পাওয়া যাঁয়। অনেকে এই ধরণের রচনার উপর বিশেষ 
গুরুত্বও দিয়ে থাকেন । এই সচেতনতার দিক থেকে তাহলে জ্যোতিরিন্্রনাথকে 
অন্যতম পথিকৃৎ আঁখ্য। দেওয়া! যেতে পারে । 

তাঁর এই সচেতনতার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় তাঁর অনুবাদের মধ্যেও। 
অন্বাদের জন্তে তিনি কি ধরণের গ্রন্থ নির্বাচন করেছেন, সে বিষয়ে আমরা 
তাই সামান্য অনুসন্ধান করব। 

ফরাসি গ্রন্থকার মোলিয়েরকেই তিনি প্রথম নির্বাচন করেন। প্রথম 
অন্থবাদ করেন লে বুর্জোয়া জাতিয়ম” থেকে হঠাৎ নবাব (১৮৮৪)। তারপর 
মারিয়াজ ফোর্স” থেকে দায়ে পড়ে দারগ্রহ (১৯০২)। এই দুইটিতেই আমাদের 
সেকাঁলীন সমাজের চেহারা অতি স্পষ্ট ভাবে চিত্রিত।' আমাদের সেকালীন 
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সমাজে একট! শ্রেণী গড়ে উঠেছিল যারা হয়েছিল সত্যিই হঠাৎ নবাব । 
বিদ্যার বা বুদ্ধির দৌড় না থাকলেও কেবল' এশ্বধের দৌড়ে বাজিমাৎ করার 
হিড়িক পড়ে যাঁয়। সমাজের পক্ষে এট] গভীর অকল্যাণ। মোলিয়ের 
( ১৬২২-১৬৭৩ ) লেখকের ছন্ননীম, তাঁর আমল নাম 1681) 737100506 
০৫৮11) ) তিনি ছদ্মনাম নিয়েছিলেন সম্ভবত নিজেকে নেপথ্যে লুকিয়ে রেখে 
মানুষের ছদ্মবেশ খুলে তার আল চেহার1 দেখাবার জন্বেই । এই নাট্যকার 
এমন স্পষ্ট ভাবে সমাজের কদর্যতা তার নাটকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁতে 
তাঁর শক্রসংখ্য। বেড়েছিল | 

সে আমলে আমাঁদেপ সমাজের গ্লাঁনির বিষয় উল্লেখ করে বহ্িমচন্দ্র লিখে- 
ছেন (১৮৭৯) “এ সংসারে একটি শব্ধ সর্বদ] শুনিতে পাঁই--অমুক বড়লোঁক 
অমুক ছোটলোৌক । এটি কেবল শব্ধ নহে। লোকের পরস্পর বৈষম্য জ্ঞান 
মন্তস্যমগ্ুলীর কার্ষের একটি প্রধান প্রবৃত্তির মূল। অমুক বড়লোক, সকল 
ক্গীর-সর নবনীত মকলই তাহাকে উপহার দাও ১১" 

কাঞ্চমকৌলিন্য সবকালেই আছে, কিন্তু যখন এই ব্যাপারটি ভয়াবহ 
আঁকার ধারণ করে তখনই সমাঁজসচেতন লেখকদের কলম তাঁর প্রতিবিধাঁনের 
জন্যে বেশি তৎপর হয়। সেই তৎপরতা দেখ! দিয়েছিল উনিশ শতকে । 
ধনী ও প্রতিপত্তিশলী ব্যক্তিদের কদাঁচাঁরের প্রতি বিদ্রপ নিক্ষেপ করার জন্টে 
বিবিধ গ্রন্থ রচিত হয়েছে, ভবানীচরণের নববাঁবুবিলাস (১৮২৫), বিশ্বনাথ 
মিত্রের কলিরাজার মাহাত্ম্য (১৮৫০ ), রামধন রায়ের কলিচরিত (১৮৫৫) 
ইত্যাদদি। তাঁর পর সমাঁজের চিত্র লোঁকলোঁচম্সের সম্মুখে উদ্ঘাঁটিত করল 
টেকঠাদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম 
প্যাচার নক্সা (১৮৬২ ) প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ । ছ্ছুতোম প্যাচার নঝ্মীর একটি 
চরিত্র হঠাঁৎ অবতার, সে অবতারের নাম দেওয়া! হয়েছে বাবু পন্মলোচন দত্ত । 
এই সব চরিত্র অঙ্কন করে সমাঁজের কদাঁচারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কর| 
সেকালের একটি সাহিত্যিক রেওয়াজ হয়ে দাড়িয়েছিল। এই রকম হঠাঁ২ 
অবতারের সংখ্য। সামান্ত ছিল ন1। রাজনারায়ণ বস্থর সেকাল আর একাল 
গ্রন্থে তার প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে । 

সমাজের এই ভয়ংকর দিকটা জ্যোতিরিন্্রনাথও স্বচক্ষে দেখেছেন । তিনি 
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মৌলিক নাটক রচনা ইতিপূর্বে শেষ করেছেন। এইজন্যে অস্থবাদ নাটকের 
মধ্য দিয়ে তিনি এই সমাঁজচিত্র-অঙ্কনে ব্যাপূত হলেন। তিনি ফরাসি রচন! 
নিবাচন করলেন এই জন্তে যে, এই সাহিত্য ইংরেজি সাহিত্যের মত রোমাটিক 
নয়, এ সাহিত্য রিয়ালিহিক | সমাজের প্ররুতরূপ এতে উজ্জল ভাবে অন্কিত 
আছে । 770০ 70709061508 01 01810101770 15 008 এই হচ্ছে ফরাসি 
মনের মূল কথা। স্থতরাঁং মাঁনবসমাঁজ ও মাঁনবমন ও মানবচরিত্রের জ্ঞান 
লাভ করা ও বর্ণনা করাই ফরাঁদি সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য । তাঁর] মানব- 
জাতিকে চরিত্র অন্সাঁরে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, মানবের কার্কারণের 
আভ্যন্তরিক নিয়মাবলী ও যোগাযোগ আবিষ্কার করতে চান। এই কারণে 
যোলিয়েরের নাটক ফরাসি প্রতিভার সর্বোতকুষ্ট নিদর্শন |” ১৯ 

সমাজের ০৭৭) 19119 06৫7170 1০০ ইত্যাদির ক্ষুরধার সমালোচন। 
করেছেন মোলিয়ের। মোঁলিয়েরের রচনায় তীব্র শ্রেষ আছে, কিন্তু সে-শ্লেষে 
জাল] নেই, তাঁর স্যাটায়ারে প্রত চিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, কিন্ত তাঁর দ্বারা 
কোনো! যন্ত্রণীর সৃষ্টি হয় না। তাঁর সমালোচকেরা এইজন্যে বলেন “326 
০81) 109৮2 100 €10]05 1$1011010 5117)1)1 101 119 52101) 12700106101 
1170 11010010113 2%.0299+ ১২ | 

মাঁজিতরুচি জোতিরিক্নাঁথ এইজন্ত আমাদের সমাঁজের প্রকৃত রূপটি পাদ- 
প্রদীপের আলোর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করার জগ্যে গ্রহণ করলেন মোলিয়েরকে | 
প্রথম প্রহসন অন্ুবাঁদ করে নাঁম দিলেন হঠাঁৎ নবাঁব। একটি সাঁমান্ত দোকানদার 
হঠাৎ প্রভূত অর্থের অধিকারী হয়ে কিরূপ বিসদূশ আচরণ করছে দৃত্ে 
দৃশ্যে তারই কৌতুককর ঘটনা । সমাঁজের লোক বুঝবে কাঁকে কষাঘাঁত করা 
হচ্ছে, কিন্তু অট্হাস্ত করতে করতে সে সেই কষাঁথাত গ্রহণ করে যাবে । এই 
খানেই রচনার বাহাছিরি। 

সমাজে নানা প্রকারের পদার্থহীন মানুষ আছে, অর্থের অধিকারী হওয়া 
মাত্রেই সে সর্বজ্ঞ হয়, পাগ্ডিত্যের কণামাত্র নেই তবুও পণ্ডিত বলে আত্মগ্রচার 
করে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ নবাব প্রহসনে তাদের সকলকে নিয়েই ব্যঙ্গ 
করা হয়েছে। একটু উদ্ধৃত করি-_ 
তত্বজ্ঞাণী। আপনারা মহাঁশয়-ব্যক্তি। ক্রোধে কি এ প্রকার বিচলিত 
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হতে হয়? বাঁণভট্ট ক্রোধের বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখে গেছেন, তা 
আপনারা পড়েন নি? “দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য 

তীদের নামে কালিদাসের ছাদে উপহাস করে একটা প্রবন্ধ লিখতে 
যাচ্ছি, তাঁতে তারা খুব জব্দ হবে। দ্বিতীয় অন্ধ, বষঠ দৃষ্ঠ 


বাণভট ও কাঁলিদাস কে ছিলেন, তা না জেনেও সর্বকালের তত্বজ্ঞানীরা 
এইরূপ উক্তিই করে থাকেন । আর, প্রধান চরিত্র জুর্দন খায়ের তো কথাই 
নেই, তিনি টাঁক। করেছেন এইজন্যে শিতৃপরিচয় দিতেও অসম্মত | 

মূল নাটকের চরিত্রের নামের সঙ্গে অহ্থবাদ-নাঁটকের চরিত্রের নাঁমের ধ্বনি- 
সংগতি রক্ষা! করে নামকরণ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনীথ, আমরা তার একটু 
দৃষ্টান্ত এখাঁনে তুলে দিতে ইচ্ছে করি__ 


মুল অনুবাদ 
01081) জুর্দন খা 
[701172 রোধনী 
(16070659 খেলাৎ খ। 
095121 কবলু খা 


মোলিয়েরের আরও একটি নাটক জ্যোতিরিজ্্নীথ অন্থবার্দ করেন কয়েক 
বছর পরে-_ দাঁয়ে পড়ে দাঁরগ্রহ (১৯০২)। এতেও সমাজের মজার ব্যাপার 
বিবুত। বংশ-কৌলীন্যের দীপটে যেমন বহু বৃদ্ধ তরুণীভাখ| গ্রহণ করতেন, 
তেমনি কাঞ্চন-কৌলীন্যের গুমরেও অনেক বৃদ্ধের বিবাহ-বাসনা জেগে উঠত। 
এমনি এক জগমোহন বিবাহ করতে উদ্যত হল দশ বন্ছরের বাঁলিক। কমল্মণিকে। 
এ সব ক্ষেত্রে বুদ্ধের নাকাল হওয়াই স্বাভাবিক । জগমোহনও কিভাবে লাঞ্চিত 
হলেন, এ নাঁউক তারই একটি মনোরম চিত্র। 

মেলিয়েরের কাছ থেকে যেমন কোঁনে। সামাজিক কদীচার রক্ষা পায় 
নি, জ্যোতিরিজ্্নাঁথের হাত থেকেও তেমনি রক্ষ! পায়নি কোনো সামাজিক 
গ্লানি । কিন্তু ধারা একদিন নাট্যজগতে শীর্স্থান অধিকার করেছিলেন তারা 
আজ কোথায়? 

মোলিয়ের সম্বন্ধে মাঁলার্মে (১৮৪২-১৮৯৮) যে উক্তি করেছেন, জ্যোতিরিক্দ্ 
সূশ্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য । মালার্মে বলেছেন, "065 1 592751105, 
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07015 2161506. 

মোলিয়ের ছাড়াও জ্যোতিরিন্রনাথ আরও অনেক ফরাসি অনুবাদ 
করেছেন-_ আদ শেক্রিয়েশর ভারতবর্ষ (১৯০৩); ফেবাঁল, গাত্রিয়েল মার্ক, 
শীর্ল গলেত, ইউজেন মারে, ভ্যালেয়ার, ইউজেন দোরিয়াক, ইত্যাদির গল্প ও 
ভিক্টর হুগে! ও কণ্পের কবিতা-সংকলন ফরাসি প্রন্থন (১৯৯৪); পিয়ের 
লোতির ইংরাজবর্জিত ভারতবর্ধ (১৯০৯ )) এবং পিয়ের লৌতির কয়েকটি কষুত্র 
প্রবন্ধ ও অনুবাদ করেন, যথা-- প্রবাসীর আত্মকথা, ঘণ্টাঁতিনেকের আত্ম- 
নিবেদন, ভারতের উপকুলস্থ মাহে বন্দর, ওবক বন্দর । ভিক্টর কুঁজ্যার 
সত্য সুন্দর মঙ্গল (১৯১১); থিয়োফিল গোঁতিয়েরের তিনটি উপন্যাস-_ 
শোৌণিতসৌপাঁন (১৯২০ ) অবতার (১৯২২) মিলিতোনা (১৯২৩) এ ছাঁড়। 
দৌদে, মপার্সী, জোঁলা, বাঁলজাক ইত্যাদির গল্পও তিনি অনুবাদ করেন। 

পিয়ের লোতি ও" গোতিয়ের সন্বন্ধে এখানে দু-একটি কথা বল হয়তো 
প্রয়োজন । কেনন1, আমরা লক্ষ্য করেছি, মোৌঁলিয়েরের পর এই ছুই লেখকের 
অধিক সংখ্যক রচনার প্রতি জোতিরিন্ত্রনাথ মনোযোগী হয়েছেন । লোঁতি 
(১৮৫০-১৯২৩ ) জ্যোতিরিন্ত্রনাথের সমসাময়িক, ছুজনের জন্ম ও মৃত্যু মাত্র 
ছু-এক বছর আগে পিছে; লোতি তাঁর ছদ্মনাম, আসল নাম 01160 ৬1950; 
তিনি নাবিক, দেশপরিভ্রমণই তাঁর কাঁজ ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তিনি 
দেখেছেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অশেষ নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেক 
দেশের মাঁন্ুষেরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন । বিদেশীর চোখে ভারতবর্ষের রূপ 
কি রকম, দেশবাসীর কাছে তা প্রকাঁশ করার জন্তেই বুঝি লোতির রচন। 
অনুবাদ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। 

আর থিয়োফিল গোতিয়ের € ১৮১১-১৮৭২ ) ছিলেন একজন শিল্পী । মাত্র 
চব্বিশ বছরের যুবক গোঁতিয়ের তার 11276710856116 0৫ 71517 উপন্যাসের 
ভূমিকায় সাহিত্যের নৃতন থিয়োরি প্রচার করেন-_- &:৮ 200 ৪:05 52161 
ইনি মোলিয়েরের বিপরীত । সমসাময়িক ঘটন1 থেকে নিজেকে তফাঁতে রেখে 
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ইনি শিল্পের খাতিরেই শিল্প হষ্টি করেছেন । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের 
শেষ ভাগে নিজের শিল্পীসত্বার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে এই শিল্পীটির স্থির 
প্রতি আকুষ্ট হয়ে নিজের ভাষায় তা রূপান্তরিত করেন মূল ফরাসি থেকে। 
অবতার গ্রন্থের.ভূমিকাঁয় তিনি বলেছেন, গোঁতিয়েরের “লিখিত কতকগুলি 
উৎকৃষ্ট গল্প রচনা আছে, £১৮৪6৪: একটি | ইংরাঁজীতে বোঁধ হয় ইহার অনুবাদ 
নাই ।” মিলিতোন। গ্রন্থের ভূমিকাঁয় বলেছেন, “ইহার ইংরাজী অনুবাদ নাই ।” 

ফরাসি থেকে অন্থবাদের সময়ে তিনি ইংরেজি মরাঠি ও সংস্কৃত থেকে 
অন্ুবাঁদকার্ষেও ব্যাপৃত আছেন। এবং সেই সঙ্গে সংগীত ও চিত্র রচনাতেও 
রত-_এ ছুই বিষয়ে পৃথক ভাবে আলোচনা করা হবে। এখানে আমরা 
অনুবাঁদ-প্রসঙ্গ নিয়ে আরও কয়েকটি কথা বলি। 

১২৮৫ বঙ্গাবের (১৮৭৮) কাতিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভাঁরতীতে তিনি 
ব্রহ্ষদেশীয় নাটক ও নাট্যাভিনয় প্রকাঁশ করেন। এই রচনা ১৯০৪ সালে 
রজতগিরি নামে প্রকাঁশিত হয়। জ্যোতিরিজ্্নাথের পূর্বে হরচন্দ্র ঘোষ 
(১৮১৭-১৮৮৪ ) “ক্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীতে 
লিখিয়া প্রকাশ” (১৮৭৪) করেন রজতগিরি-নন্দিনী । হরচন্দ্র ইতিপূর্বেও 
অনেক নাটক রচনা করেন, কিন্ত তীর কোনে রচন। সাঁফল্যলীভ করে না, 
কেননা তার ভাষায় লালিত্য ও রস সামান্। 

হ্বদদেশ বা বিদেশ-_ কোনো দেশের কোনো বিষয়ে বৈশিষ্ট্য দেখলে 
জ্যোতিরিক্ত্রনাথ তার দ্বারা আকৃষ্ট হন, এই নাটিক রচনা তাঁরই ফল। 
ব্রঙ্মদেশকে সেকালে মগের মুন্ধুক বলে আখ্যাত করণ হত, এবং সেখানকার 
অধিবাসীদের অসভ্য বলেই পরিচয় ছিল। কিন্তু পেই দেশের নাট্যাভিনয়ের 
বৈশিষ্ট্য দেখে তার দ্বারা আকুষ্ট হয়ে জ্যোতিরিক্ত্রনাথ লিখলেন ব্রহ্মদেশীয় 
নাটক ও নাট্যাভিনয়। “নাট্যাভিনয় ব্রহ্মবাসীর্দিগের একটি জাতীয় অন্থষ্ঠান ৮-- 
এইজন্য শ্বদেশাচরাঁগী জ্যোছিরিক্ত্রনাথ যে-কোনে! দেশের জাতীয় অনুষ্ঠান 
নিজ দেশের জনসমাজে পরিবেশন করার ইচ্ছায় হাতি দিলেন এই কাজে । 
এবং তিনি যে সাঁফল্যলাঁভ করেছেন তার প্রমাঁণ পরবর্তী ঘটন । 

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিচ্ভাবিনোৌদ ( ১৮৬৩-১৯১৭ ) আরব্য-উপন্তাসের 


কাহিনী অবলম্বন করে আলিবাবা রচম। করে বিশেষ জনপ্রিয়ত1 অর্জন করেন। 
৯৯ 
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জনপ্রয়তা রক্ষার জন্য তিনি অনেক বিদেশী কাঁহিনী অবলম্বন করে অনেকগুলি 
নাটক লেখেন, কিন্তু সেগুলি আশাগ্ুরূপ সমাদর লাভ করে না, অবশেষে 
এই ব্রহ্গদেশীয় কাহিনী অবলম্বনে রচন! করেন কিন্নরী । সাফল্যের দিক থেকে 
আলিবাবার পরেই কিন্নরী । অনেকে মনে করেন ক্ষীরোঁদপ্রসাদের এই 
নাটকটিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব বিদ্যমান । 

ইংরেজি থেকে জ্যোতিরিকন্দ্রনাথ অন্থবাদ করেন এপিকৃটেটসের উপদেশ 
(১৯০৭) জুলিয়স সীজার (১৯০৭) মার্কাস অরিলিয়সের আত্মচিস্তা 
(১৯১১ )। 

তার পাহিতাসাঁধনাঁয় এতটুকু ফীক নেই, সামান্ত বিরতি মাত্র নেই; 
একটান1 তিনি কাজ করে চলেছেন দেখা যায়-_- যখন সংস্কৃত নাটকাদি অন্ুবাঁদে 
হাত দিয়েছেন, তখন একে একে সেই কাঁজ এগিয়ে চলেছে ভ্রতগতিতে। 
পর পর তিনি অঙ্গবাদ করেছেন__ কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌ ( ১৮৯৯ ), 
ভবন্ৃতির উত্তর-চরিত ( ১৯০৯ ), শ্রীহষদেবের রত্বাবলী নাটক (১৯০০ ), 
ভবভূতির মালতী-মাধব ( ১৯০০ ১, শুদ্রকের যৃচ্ছকটিক ( ১৯০১ ), বিশাঁখদত্তের 
মুদ্রীরাঁক্ষন (১৯০১ ), কাঁপিদাসের বিক্রমোর্ধশী (১৯০১), কাঁলিদীসের মালবিকা- 
গ্নিমিত্র (১৯০১), ভবভূতির মহাঁবীর-চরিত (১৯০১ ), ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক 
( ১৯০১), ভট্রনারায়ণের বেণীসণ্হার (১৯০১), কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধ-চন্দ্রোদয় 
(১৯০২), গ্রীহর্ষদেবের নাঁগানন্দ (১৯০২), রাঁজশেখরের বিদ্ধশাঁলভঞ্জিকা 
( ১৯০৩), কাঞ্চন আচার্ষের ধনঞ্য়বিজয় ( ১৯০৪ ), রাঁজশেখরের কপ্পুরমণ্তরী 
(১৯০৪ ), শ্রীহর্যদেবের প্রিয়দখিক] (১৯০৪ )। 

নাট্যকার জ্যোতিরিক্ত্রনীথের বঙ্গসাহিত্যে এ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীতি, 
বঙ্গীয় পাঠকদের কাছে তিনি এতগুলি নাটকের অনুবাদ উপস্থিত করেছেন-_ 
এবং তা মাত্র চার-পাচ বছরের কঠোঁর শ্রমের দ্বারা । ১৮৯৯ সালে এই কাজে 
হাঁত দ্দিয়ে ১৯০৪ সালের মধ্যে তিনি এই বিশাল কতবব্য পাঁলন করেছেন । 

তাঁর মনের পরিধির পরিমীপ কর] সহজ নয়। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় 
তিনি বিভিন্ন জাতের প্রবন্ধ রচন1 করেছেন তাঁর অন্তান্ত সাহিত্যকর্মের সঙ্গেই । 
প্রবন্ধাবলীর বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষ করলে বুঝতে পারা যায় জেযাতিরিন্্রনাথ নিজের 
মনকে কি পরিমাণে শিক্ষিত ও মাঁজিত করে তুলেছেন । 
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১৩১২ বঙ্গান্দে জ্যোতিরিক্রনাথের প্রবন্ধের সংগ্রহ গ্রন্থ প্রবন্ধমঞ্জরী 
প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, “ভারতীর আরম্ভ হইতে ভারতীতে 
এবং সাধন! প্রভৃতি অন্যান্ত সাময়িক পত্রিকায় আমার লিখিত যে সকল 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি বাঁছিয় পুস্তকাঁকাঁরে 
প্রকাশ করা গেল ।” 

প্রবন্ধমঞ্জরী প্রকাশিত হওয়ার পরও কুড়ি বৎসর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবিত 
ছিলেন, স্থতরাঁং প্রবন্ধমগ্তরীতেই তীর প্রবন্ধ শেষ নয়। এর পরে তিনি বিভিন্ন 
পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখেছেন, এবং অন্গবাঁদকাঁধও করেছেন । 

জাতীয়তাবেধ ও স্বদেশচিন্তার দ্বার! ষাঁর মন জারিত, ধিনি স্বদেশের ও 
সাহিত্যের কল্যাণের জন্ত জ্রীবন সমর্পণ করেছেন, তিনি দেশের ও সাহিত্যের 
হিতের জন্যে কোনে শ্রমকেই শ্রম বলে মনে করেন নি। 

বিভিন্ন ভাষা থেকে তিনি সংসাহিত্য আহরণ করে বঙ্গলাহিত্যের উদ্যানে 
ত। প্রস্ুটিত করে তুলেছেন। মণুকরের মত তিনি মধু-আহরণ করেই 
কাটিয়েছেন সারাটা জীবন - গৌড়জন যাতে আনন্দে নিরবধি স্থধাপান করতে 
পারে, এই বুঝি তার ইচ্ছা। | 

মহারাস্ীয় ভাষায় ঝাপীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের জীবনী তার নজরে আসে । 
বঙ্গবাপীকে সেই বীর নারীর জীবনকথা জানাবার জন্যে তিনি সেটি অন্থবাদ 
করেন-__র্বাপীর রানী (১৯০৩)। এবং এই মরাঠি ভাষা থেকেই তাঁর জীবনের 
একেবারে প্রায় অস্তিম লগ্নে তিনি অনুবাদ করেন বাঁল গঙ্গাধর টিলক -কত গীতা- 
রহস্ত। তাঁর নাঁম দেন শ্রীমন্তগবদগীতা৷ রহস্ত অথব। কর্মযোগ শাস্্। ভূমিকায় 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন--“লোকমান্ত মহাত্মা টিলক তাহার প্রণীত গীতারহস্ 
বঙ্গভাষাঁয় অনুবাদ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে 
গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তীাহাঁর অনুরোধক্রমে, বঙ্গবাপীর কল্যাণকামনায়, 
বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে-_-অতীব দুরূহ ও শ্রমপাঁধ্য হইলেও আমি এই গুরুভার 
স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম।” কর্মযোগী জ্যোঁতিরিন্রনাথের এইটিই শেষ 
কাজ, তার মৃত্যুর এক বছর আগে, ১৯২৪ সালে, এই বিরাট বইটি প্রকাশিত 
হয়। 

আমরা] তাঁর এই পর্বের কথ প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছা করছি যে তিনি দেশের 


১৯৬৪ 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


লোকের স্বতির অতলে চলে গিয়েছেন হয়তো, কিন্তু তার দ্বারা তার কোনো 
ক্ষতি হয় নি, কল্যাপব্রত নিয়ে তিনি কাঁজ করেছেন, কল্যাণব্রতীর কখনো 
মার নেই। র 

শেষজীবনে তিনি যে গীতাচর্চা করে গিয়েছেন, সেই গীতাঁর একটি বাণী 
এখানে শুধু স্মরণ করতে পারি-_ 


ও 
১১ 
১ 


১৩ 


ন হি কল্যাণকৎ কশ্চিভাত 
দুর্গতিং গচ্ছতি। 


বজদর্শন ১২৭৯ চৈত্র ।-_ “সাঁহিতা সাধক চরিতমালা? ৬৮ 

“জ্যোতিরিজনাথের জীবনম্থতি' 

বঙ্গদর্শন ১২৮১ ভার 

কুমার সেন, “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড 

প্রীহারহর শেঠ, রবীন্দ্রনাথের জীবনে চদ্দননগরের স্থান, প্রবানী ১৩৪৮ আশ্বিন 
মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' 

রবীন্দ্র-রচন[পপ্জী, শনিবারের চিঠি ১১৪৬ ফাল্গুন । 

শ্রীইন্দিরাদেবী। চৌধুরানী, “রবীন্দ্রস্ৃতি' (১৯৬০ ) 

71011606 (1022-73) 24776 390%1980$$ 09745707078 (1670), 0130 120 20078] 
[0:16 01 8 80010101810 100610181)৮--060270 03009000 :497104 
7755601 ০7:776707 1166670£16, 


বহ্ছমচন্ত্র চট্োপাধ্যায়, 'নাম্য' 

প্রমথ চৌধুরী, 'প্রবন্ধসংগ্রহ' : ফরাদি সাহিত্যের বর্ণপরিচয় 

(00িতেস 13162660084 97076 7268£97% 27 775707) 7175562701816 
1191107206) 0% 2£01$676, 65801010000 


বঙ্গসাহিত্যে স্থান 


প্রবল আলোর দিকে সোজাস্থজি তাকালে চোখে ধাঁধা লাগে । দীপ্ধি 
গ্রহণ করার পক্ষে চোখের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে বলেই এমন হয়। প্রবল 
প্রতিভাও একটা দীপ্তি। তার দিকে সোজান্থজি তাকালে আমাদের মনও 
বিপন্ন বোধ করে; এইজন্যে তার দিকে পিছন ফিরে ধ্াড়াতে হয়। কেনন।, 
মনেরও গ্রহণক্ষমতাঁর একট] নির্দিষ্ট সীমা আছে । 

আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিভার দিকে সৌজাস্থজি দৃষ্টিপাত না করে 
তাঁর সম্বন্ধে যে উদাসীন আছি, সেট। আমাদের মনের দৈন্তেরই প্রমাণ । 

যে মানুষ তার একটি জীবনের একক প্রচেষ্টায় দেশের বিবিধ কল্যাণ করে 
গিয়েছেন, আমরা, দেশবাসীরা, তীর কর্মপ্রচেষ্টার সম্যক সংবাদ তো রাখিই 
নে, তার কথাঁও বিশেষ চিস্তা করিনে । এট। কেবল আমাদের মনের দারিপ্র্যই 
না, এটা তার চেয়েও সম্ভবত বেশি-_ এট! আমাদের মনের দৈম্য। তিনি 
জাতীয়-সংগীত রচন1 করেছেন, তিনি গীতকাব্য রচনা করেছেন, ব্রহ্মসংগীত রচন। 
করেছেন, চিত্র অঙ্কন করেছেন, দেশাত্মবৌধক নাটক রচনা করেছেন, ফরাসি 
ইংরেজি মরাঁঠি সংস্কৃত প্রভৃতি ভাঁষ! থেকে বিবিধ গ্রন্থ অন্বাদ করে বঙ্গসাহিত্যের 
পুষ্টিসীধন করেছেন, চিন্তা-গবেষণা-মৌলিকতার এক-একটি উজ্জল দৃষ্টাস্ত 
স্বরূপ তিনি অজন্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তার দীর্ঘজীবনের একটি লহমাও 
তিনি অপব্যয় করেছেন বলে মনে হয় না। আরও একটি কাজ তিনি 
করেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথকে রচনা করেছেন। তাঁর এতগুলি দীপ্ধ শিখ! 
একত্র হয়ে এমন প্রবল আঁলোঁক বিচ্ছুরিত হয়েছে ষে, সেদিকে সোঁজাস্থঁজি 
তাকাবার সামথ্য আমাদের হয় নি, আমাদের মন তাঁর দিকে পিছন ফিরে 
ঈাঁড়িয়ে আছে। 

আগে একবার বলে এসেছি, পুনরায় বল্পি-- জ্যোতিরিন্্রনাথ একাই 
একটি ইনস্টিটিউশন । সে একটি ছোট ইনস্টিটিউশন নয়, বৃহৎ এক কর্মশালা । 
সেই বৃহৎ কর্মশাঁলাটির কনিষ্ঠতম কেরানীটি থেকে আরম্ভ করে বলিষ্ঠতম 
পরিচাঁলকটি পর্যপ্ত তিনি একা। ছোট গীতিনাটিক থেকে আরম্ভ ক'রে 
ভগবদদগীতা পর্যস্ত ব্যাপারে একই হাত। 


১৬৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


বাইরের উৎসাহে মানুষের কর্মশক্তি বাঁড়ে, পাঁচজনের স্বীকৃতিতে মানুষের 
উদ্যম বৃদ্ধি পাঁয় অনেকে বলেন, শিল্পীর সাধনার জোর বজায় রাখতে কিছু 
তোয়াজ ও কিছু তারিফ দরকার হয়। কিন্তু এ কথ! যে খাঁটি কথা নয়, 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার প্রমাঁণ। খেই ধরিয়ে দিলেই হল, তার পর তার কাজ 
তার হাঁতে। উদ্ধমে উৎসাহে তীর জীবনের জ্যা এমনিতেই টান-টান হয়েই 
ছিল, তার উপর যে-কোনো শর স্থাপন করা মাত্র তা তীরবেগে উধাও হয়ে 
ছুটত। তিনি জানতেন আর্ট অতি দীর্ঘ জিনিস, কিন্তু লাইফ বড় খাটো। 
সেই ক্ষুদ্র জীবন দিয়ে আর্টের বেড় পাওয়া কঠিন। তাই, আর্টের দের্থ্যে 
পৌছবাঁর জন্যে তিনি জীবনকে প্রাণপণ বেগে দৌড় করিয়েছেন। দম ছিল 
অফুরস্ত, তাই জীবনে তাঁর কখনো হাঁফ ধরে নি। জীবনের শেষলগ্নেও তিনি 
সমান উৎসাহে বৃহৎ কাণ্ড করেছেন সোৎসাঁহে-_ টিলকের গীতারহস্ অন্থবাদ 
করেছেন। যেবয়সে লোকে সব ছেড়েছুড়ে বানপ্রস্থে যেত, তখন তার তার 
দেড় বয়স। 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথের জীবনের উদ্বোধন জাতীয়-চেতন] নিয়ে । স্বদেশগ্রীতিই 
তার জীবনের মূল মন্ত্র এই গ্রীতিই তাঁর জীবনের একমাত্র প্রেরণ! । 
দেশাত্মবোধ বললে সবটুকু বল] হল নাঁ_ দেশ ও আত্মা তিনি সন্ধি করে এক 
করে নেন নি, তিনি দেশকেই তাঁর আত্ম! বলে গ্রহণ করেছেন। তীর প্রতিটি 
কর্মের মূলে এই বোঁধ, বিশেষ করে তার সাহিত্যকর্মের | 

ফরাসি-প্রহ্থন গ্রন্থে ফরাঁসি কবি কগ্গের যে অন্থবাদদ আছে তার একটি 
হচ্ছে ফরাপি-জার্মান যুদ্ধে জার্মীন সৈম্ত ফরাসি দেশ অধিকার করে যখন 
সেখানেই অবস্থান করছিল, তাঁরই বর্ণনা, তাঁতে বলেছেন-_ 

মণি-মুক্তা-অলংকার কিবা তাহে প্রয়োজন, 
মাতৃভূমি থাকে যদি 
দাসী হয়ে দাপত্ব-আঁধারে | 

এই সঙ্গে আর-একটি কথাও বলে নেওয়া যাঁয়। নিজের দেশের প্রতি তার 
যেন মমতা, অন্যদেশের জাতীয়তার প্রতিও তার তেমনি মমত্ব। 

্রহ্মদেশের অধিবাসীদের সে-আমলে যেমন চোখেই দেখা হোঁক না, তাদের 
মগ বলে যতই অবজ্ঞা কর! হোক না, দে দেশের জাতীয়-নাটকের অনুবাদ 


বঙ্গমাহিত্যে স্থান ১৬৭ 


তিনি করেছেন বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে । তিনি অনুবাদ করে তার নাম দিলেন 
রজতগিরি। তাঁর মনের বনিয়া্দ পাঁকা?, তাই তিনি সে নাটক জনপ্রিয় করার 
জন্য তাকে কিন্নরী করে তুললেন ন1। 

একটি পরাধীন দেশের নাগরিকের মর্মবেদন। তিনি অন্তরাত্মা দিয়ে অন্ভব 
করেছেন, তীর হৃদয়ের বেদনার সেই প্রতিধ্বনি তার রচিত মৌলিক 
নাটকাঁবলীর মধ্যেও অন্ুরণিত। বিদ্েশীর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করার 
জন্যে যে আকাজ্ষ! তাঁর ছিল, সেই আকাজ্ষ। দেশের জনসাধারণের মধ্যে 
সঞ্চ|রিত করার জন্যে এঁতিহাঁসিক নাটক লিখে দেশের মাঁন্যের সম্মুখে তা 
উপস্থাপিত করেন । দেশের মধ্যে যত রেদ ও গ্লানি, যত ভগ্তামি ও ইতরামি 
--সব দূর করা সহজ নয়; কিন্তু সকলকে সে বিষয়ে সচেতন করে তুলতে না 
পারলে তার 'প্রতিবিধাঁন কোনে। দিনই সম্ভব হয় নী । এই জন্তেই তাঁর প্রহসন- 
রচনায় হস্তক্ষেপ, এবং এইজন্েই সামাজিক অনাচারকে কেন্দ্র করে রচিত 
বিদেশী নাটক তিনি অনুবাদ করলেন বঙ্গভাঁষাঁয়। এর দ্বারা, এইসব অনাচার 
ও অনাঁচারী সম্বন্ধে দেশের লোঁকের যদি চোঁখ ফোঁটে, তবে দেশেরই মঙ্গল । 
তার সা ত্যীধনাঁর মূলকথা৷ এই মঙ্গলপ্রচেষ্টা। আটের খাতিরেই আট এই 
কথার যিনি উদ্ভাবক, সেই ফরাসি লেখক গোতিয়ের -রচিত গ্রন্থ তিনি অন্তবাদ 
করেছেন; অর্থাৎ গোতিয়ের তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং গোতিয়েরের তিনি 
অনুরাগী হন। কিন্তু গোতিয়েরের বাঁণী তিণি গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় 
ন1। সাহিত্যের খাতিরেই তিনি সাহিত্যসাধনা করেন নি, দেশের কল্যাঁণ- 
সধনের উদ্দেস্টেই তাঁর সাহিত্যসাধনা। জীবনের প্রথম সাহিত্যপ্রচেষ্টা এই 
উদ্দেশ্তেরই পরিণাম, এবং জীবনের শেষ কাঁজটিঞ্ড এই উদ্দেশ্টেরই পরিণতি । 
প্রথমজীবনে যা রচনা করলেন ত] দেশাত্মবোধক নাটক, জীবনের শেষ লগ্নে 
যা অনুবাদ করলেন তাঁও ভারতেরই মর্মবাণী-_ গ্লীতা। 

মাটির যত গভীরে শিকড় চালনা করতে পারা যাঁয় কাঁগুটি ততই 
মজবুত হয়, শাখাপ্রশাখা ততই পল্লবিত হয়ে ওঠে । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
মন গভীর নিবিড় আশ্লেষে দেশের মাটির অগাঁধ বেষ্টন করে ধরেছিলেন, 
এই জন্যেই তাঁর রচিত সাহিত্যের গঠন এমন গাঁ, এবং তার শাখাপ্রশাখ। এমন 
সতেজ। 


১৬৮ জ্যোতিরিন্্নাথ 


কি অন্ুবাঁদকার্ধে, কি মৌলিক রচনায়, তাই তার এই সুঠাম মনটির 
পরিচয় পাঁওয়! যায়। তার সেই য়ন ক্লাসিক মন। 

লোঁকরঞ্জন করার চেয়ে লৌকহিতকেই তাই তিনি বড় করে ধরেছেন। 
তাঁর রচনা নিয়ে চারিদিকে সোরগোল পড়ল কিনা, সেদিকে তাই তাঁর দৃক্পাঁত 
নেই। তিনি নিজের মনে নিজের কাঁজ করে চলেছেন । বাহিরের লৌক তা 
কতট। গ্রহণ করল, সে হিসাব নেবার অবকাশ তার নেই । নাঁম-সংকীর্তন নয়, 
রম-আম্বাদনই তীর জীবনের কাঁজ ; এই জন্তে অস্তরঙ্গের সঙ্গে তিনি সেই কাঁজ 
করেছেন। 

সেরস ক্লাসিক রস। তীর মনের টাঁন তাঁই সব সময় ক্লাসিকের দিকে । 
এবং, এই সঙ্গে আমরা বলতে পারি যে, সেই ক্লাসিকের সঙ্গে তিনি রিয়্যালের 
প্রতিও তাঁর আকর্ষণ দেখিয়েছেন । তিনি অন্থবাঁদের জন্যে একদিকে নির্বাচন 
করেছেন কালিদাসকে ভবভূতিকে শ্রীহর্দেবকে রাজশেখরকে শূদ্রুককে, অপর 
দিকে নির্বাচন করেছেন মোলিয়েরকে । 

তাঁর নির্বাচিত এইসব সংস্কৃত নাটক যে ক্লামিক সাহিত্যের অন্তর্গত সে 
বিষয়ে কাঁরও মতভেদ হবেনা; অপর দিকে, সমালোঁচকেরা বলেন, ফরাসি 
সাহিত্য রিয়ালিস্টিক-_ ইংরেজি সাহিত্যের মত রোমা্টিকতা তার প্রাণ নয়; 
এবং ফরাঁমি সাহিত্যের বিশেষত্ব তার আর্ট ; আর সে আর্ট রোম্যা্টিক নয়, 
ক্লযাসিক্যাল।১ অর্থাৎ ফরাঁমি সাহিত্যের মধ্যেই তা হলে একাধারে 
ক্লাসিকাঁল ও রিয়্যালিহিক দুই গুণই আছে। : 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই দ্বি-গুণ বিশিষ্ট ফরাসি সাহিত্যের মধ্যে একজন সেরা 
লেখককে নির্বাচন করেন। এইখানেই তিনি ধরা দিলেন, আমর] তাঁর মনের 
ঝোঁক কোন্দিকে তার স্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে গেলাম । 

কিন্ত কেবল এই ভাবে প্রমাণ পেয়েই আমর! পরিতুষ্ট নই । আমরা তাঁর 
কত কর্মের ঘবারা তার প্রমাণ প্রত্যাশা করি। 

দেঁশপ্রাণত! জিনিমটা আঁজ কাঁল বা] পরশুর জিনিস নয়-- এ চিরকাঁলের 
মান্ষের মনের একট চিরকালীন বোধ । মনের একট সাময়িক ঝাল মেটাঁবার 
জন্যে ইনি লিখেছিনেন কিঞ্চিং জলযোগ, মনের একটা শখ মেটাবার জন্তে 
মানময়ী; কিন্তু তীর মনের খোরাঁক হচ্ছে মাটির অনেক গভীরে-_ সেই রলের 


বঙ্গমাহিত্যে স্থান ১৬৯ 


নাম দেওয়া যেতে পারে চিরায়ত রস; তাঁই তিনি যন কলম বাগিয়ে ধরলেন 
তখন ঝাল বা শখ মেটাঁবাঁর জন্তে নয় গভীর কথা গভীর ভাঁবে বলার জন্যে ; 
ষাঁতে তিনি পেতে পারেন সেই পরম রসের সন্ধান । একের পর এক তিনি লিখে 
গেলেন এঁতিহাঁসিক নাটক-__ যার আবেদন কোনো কালে বাঁী হবার হয়; 
পুরাতন বলে তাকে প্রত্যাখ্যান কর! ষেতে পারে, কিন্তু অর্বাচীন বলে তাঁকে 
অবজ্ঞা করা যাঁয় না। সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক নাটক আছে-_ দৃষ্টাস্তস্বরূপ 
জ্বোতিরিক্্রনীথের অনূদিত নাটকাবলীর কথাই বলা যায়, সেগ্ুলিও পুরাতন, 
সেগুলিও প্রত্যাখ্যাত-__ কিন্তু তাঁর প্রতি কারও অবজ্ঞা আশ! করি নেই। 
আজও তাই কালিদাস ভবভৃতি শ্রীহর্ধ রাজশেখর শৃদ্রক আমাদের পৃজ্য । 

এই প্রপঙ্গে আর-একটি কথা বল! যাঁয়, দীর্ঘকাল অখ্যাত অজ্ঞাত থাকার 
পর হালে (১৯৩০ ) দেখতে পাঁওয়া যাচ্ছে অনেক নাট্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নৃতন 
উদ্যমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় আরম্ভ হয়েছে । তার রচনার 
আবেদন সাময়িক হলে সে আবেদন এতদিনে ফুরিয়ে যাবার কথা । ষ৷ সত্য 
তা নাকি কখনো মরে না, শতশতাব্দীর বিস্থৃতির তল থেকেও তা পুনরায় 
জেগে ওঠে, উপেক্ষাঁয় বা অনাদরে অস্থিরও নাকি হয় না। প্রসঙ্গাস্তরে 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঘে দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন, জ্যোতিরিন্দ্-গ্রসঙ্গে আমরা তা 
পুনরুচ্চারণ করি । 

তাঁর নাটকের পাত্রপাত্রীর] রক্তমাংসে গড়া প্রত্যক্ষ মানুষ, তাঁদের মুখের 
ভাষায় কোনো জড়ত! নেই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নাগরিক ভাষায় তারা কথা 
বলে। তাদের ভাষার মধ্যে কোনো অবাস্তবিকতা নেই, শহুরে মানুষের! 
পথে-ঘাটে যে রকম সহজ স্বাভাবিক ভাঁষা ব্যবহার করে, তাঁর নাটকের 
পাত্রপাত্রীরাঁও সেই রকম ভাঁষাঁতেই কথা বলে। যেহেতু এটা একট] নাটক, 
যেহেতু পাত্রপাত্রীরা মঞ্চে পাঁদপ্রদীপের সামনে সেজেগুজে এসে ফ্াড়াবে, সেই 
জন্যেই তাঁদের মুখের কথাতেও যথেষ্ট আলোকপাত করে তা উজ্জ্বল ও 
সাঁজগোঁজ পরিয়ে শৌখিন করে তোলা হয় নি। তাঁদের মুখের ভাষা 
আটপৌরে । সে ভাষায় যথেষ্ট কারুকার্য ক'রে তার উপর কৃত্রিমতার 
আবরণ দেওয়াই সহজ কাঁজ-_ তাদের কথাগুলি সহজভাবে বসানোই 
কঠিন। 


১৭২ জ্যোঁতিরিন্দ্রনাঁথ 


নাগরিক-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর টান আরও প্রকাশিত হয়েছে অন্থবাদের 
জন্ে যুচ্ছকটিক নির্বাচন দ্বারা । ভুমিকীয় তিনি বলেছেন, “তৎকাঁলে নাগরিক 
সমৃদ্ধি ও বিলাসিতা যে চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল তাহা বসস্তসেনার ভবন- 
বিভবের বর্ণনা পাঠ করিলেই বিলক্ষণ উপলব্ধি হুয়। এবং এই নাগরিক 
কথাটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, “ইংরাজি ০1৮11159610 শব্দের মূল ধরিয়! 
অন্নবাদ করিতে হইলে উহাকে নাগরিকতা অথব1 নাঁগরিক সভ্যতা বলা 
যাইতে পাঁরে |” ৰ 

তিনি নিজেও নাগরিক সভ্যতায় মানুষ, এইজন্যে এই নাগরিকতার প্রতি 
তার আকর্ষণ। এর আরও একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়-_ ফরাসি-প্রস্থনে 
ভিকৃতর হুগো থেকে অনেকগুলি কবিতার অন্তবাদ আছে, তাঁর একটির 
কয়েকাট ছত্র এইরূপ-- 

বলিতেছি তোমাদের যে মায়ের কথা 
তাহার নিবাসভৃমি পুরী কলিকাতা ।* 

ছুগে। কলকাতার কথা বলেন নি, তিনি তার দেশের নগরের কথা৷ বলেছেন, 
জ্োতিরিজ্্র সেই কাঁহিনীকে এনে ফেলেছেন “পুরী কলিকাতা"য়। এই 
কলিকাতা পুরীটিই তাঁর প্রাণ, এইজন্তে এর কথা কখনো তিনি বিস্বৃত হননি । 
তাঁর নাটকের পাত্রপাত্রীরাঁও এই শহরেই প্রাণধারণ করছে বলে তাই 
মনে হয় । 

সাহিত্যক্ষেত্রে জ্যোতিরিক্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় নাট্যকার রূপে। মৌলিক 
নাটক রচনা বন্ধ করে তিনি যখন অনুবাদে আত্মনিয়োগ করলেন তখন সংস্কৃত 
নাঁটকগুলিই তিনি অনুবাদ করেছেন । তাঁর জীবনটাঁই একটি নাটক, অনেক 
ঘটন! ও দুর্ঘটনায় ও অনেক ঘাত-প্রতিঘাতে এ জীবন তৈরি। তার সাহিত্য- 
কর্মের মধো তাই বুঝি তীর জীবনেরই প্রতিধ্বনি । 

পৃথিবীর সেরা সাহিত্য চয়ন করে এনে তিনি বঙ্গবাসীকে দাঁন করার জন্যে 
তৎপরতা দেখিয়েছেন । নগর-কলকাতায় তীর মন গঠিত, কিন্ত সে-মন এই 
নগরের চৌহন্দির মধ্যে বন্দী ছিল না। নীড়ের পাখি যেমন তার নীড়টি 
ভালোবালে কিস্তু উডভীন হতে চায় উন্মুক্ত আকাশে, জ্যোতিরিন্রনাথ 
তেমনি এই নগরের নীড়ের পাখি, কিন্ত তিনি পাখির মতই উদদারভাবে 


বঙগসাহিত্যে স্থান ১৭৩ 


বিচরণে ব্যগ্র ছিলেন । এইজন্যে ভারতবহিভূ্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন তার 
স্বচ্ছন্দ পরিভ্রমণ, বঙ্গের বাহিরের ভারতীয় "অন্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি । 
তিনি ইংরাঁজি ফরাঁসি থেকে অন্বাঁদ করেছেন, মরাঠি থেকেও অন্বাদ 
করেছেন । 

জ্যোতিরিক্ত্রনাথ বলেছেন, “যখন দেখিব, আমার্দের সাময়িক সাহিত্য- 
পত্রাদিতে মরাঠি গুজরাটি হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থ-নকলের 
সমালোচন] প্রকাশ হইতে আরস্ত হইয়াছে তখনই জানিব আমরা কতটা 
উন্নতির পথে অগ্রলর হইয়াছি, এবং যখন দেখিব, একসময়ে সমস্ত যুরোপে 
যেরূপ ফরাসি ভাষার আদর ছিল, সেইরূপ ভারতবষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক, 
বাঙ্গালার সাহিত্যসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া, বাঙ্গীল1 ভাঁষ! আগ্রহ ও ওংস্থকোর 
সহিত শিক্ষা করিতেছে, তখনই জাঁনিব, বঙ্গীয়-সাহিত্য-গগনে গৌরব-রবির 
উদয় হইয়াছে ।” 

বাংল। সাহিত্যের প্রতি তার যেমন মমত্ব, ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলের সাহি- 
ত্যের প্রতিও তার যে তেমনি শ্রদ্ধা, তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন আজ থেকে 
কত বর্ষ আগে? উক্ত উক্তি তার ১৩০২ বঙ্গাব্দের । 

তিনি আগাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আমর] একবার এ কথা বলেছি। 
পুনরায় তা বলতে হচ্ছে এই প্রঙ্গে। ভাঁরতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যের 
বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচয়সাধনের জন্তে বর্তমানে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে । 

ভারতবর্ষে এই কারণে সাহিত্য অকাদামী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । কিন্তু এই 
বিষয়ে তিনি প্রস্তাব পেশ করেছেন বহুদিন আগে। বিভিন্ন আঞ্চলিক 
সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি বঙ্গপাহিত্যের প্রতিও আস্তরিক মমত্ব 
প্রকাশ করেছেন, ইউরোপে ফরাসি সাহিত্যের মধাদার মত ভাঁরতবধষে বঙ্গ- 
সাহিত্যের মধাদা তার কাম্য । 

বঙ্গভাঁষাঁয় অন্গবাদের জন্যে তাঁই তিনি গ্রহণ করেন ইউরোপের এ সেরা 
সাহিত্যটিই। 

কিন্ত এসব সত্বেও আমরা এই মানুষটি সম্বন্ধে উদ্দাসীন। তার সাহিত্য- 
চর্চার বিষয় তেমন আলোচনা হয় নি। নিভৃত নেপথ্যে বসে তিনি সাধন! 
করেছেন-__ 


১৭৪ জ্যোতিরিক্দ্রনাথ 


লোঁকরগ্ন লোৌকগঞ্জন না করি দৃক্পাত 
যাঁহ। শুভ যাহা ঞ্ব 
তিনি তার সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন । 
তিনি অগ্রিম জন্মগ্রহণ করেছেন । এখন সময় অনেক এগিয়ে এসেছে, 
তাঁর চিন্তাশীল মনের সমলাময়িক কাল এদেশে এসে পৌছতে আর বুঝি দেরি 
নেই। অচিরে তা এসে পৌছলে সেই কাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে স্পষ্ট ও 
প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে । এবং আন্তরিক অভিনন্দনের দ্বারা অভিবাঁদন জানাঁবে । 
হয়তে। সকলেই মুখর হয়ে উঠবে তার সাহিত্যকীতি নিয়ে । 
তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচন1 হয় নি বললেই হয়। এইভাবে 
অনালোচিত থাকার জন্যেই দেশের লোকের দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয় নি। 
রবীন্দ্রনাথ তার এই নতুনদাদার অনেক মবীনত্বের কথা বলেছেন, নতুনদাঁদাঁর 
কাছে খণন্বীকারও করেছেন জীবনের বিভিন্ন পর্বে। কিন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
সাঁহিত্যসাধনা ও সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু বলেন নি। যদি 
রবীন্দ্রনাথ কিছু বলতেন তা হলে জ্যোতিরিন্্রনাথের প্রতি দেশের লৌকের মন 
আকৃষ্ট হত অনেক আগে। 
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সংগীতসাধনা 


জ্যোতিরিক্দ্রনাথের জীবনে সংগীতের স্থানি কোথায় আমর তাঁর আভাস 
পেয়ে এসেছি । জীবনের প্রথম লগ্ন থেকে সংগীত-নাটকার্দি নিয়েই তার 
অনেক সময় কেটেছে । বাড়ির আঁবহাঁওয়াও ছিল এর অনুকুল, আমরা তাও 
লক্ষ করে এসেছি। 

নান] কাজের মানুষ তিনি, কখনো! অনেক কাঁজ যুগপৎ চলেছে, কখনো 
বা এক-একটি কাজ তাঁর জীবনের এক-একটি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে । কিন্তু 
সংগীত তীর জীবনব্যাপী বিস্তৃত ছিল। স্থরসাঁধনা এবং নতুন স্থুর রচনার জন্যে 
তিনি জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত করেছেন, এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে 
তিনি তাঁর মন্ত্রশিষ্ঠের ম্যায় করে নিয়েছিলেন। তার রচিত সেই সরে কথার 
যৌগাঁন দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । 

কিন্তু জ্যোতিরিন্্রনাথ নিজেও যে সংগীতের কথ। রচন। করেছেন, এবং 
স্বরলিপি-রচনা করেছেন, এখানে আমরা মেই আলোচন! করব । এবং গান 
সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের জন্যে তীর উদ্যেখগের বিষয়ও কিঞ্চিৎ 
আলোচন। করার ইচ্ছে । 

রামমোহন রায়ের আমল থেকেই রুষ্ণ ও বিষু ছুই ভাই ব্রাঁ্ষসমাজের 
গায়ক ছিলেন । কৃষ্ণ আগেই লৌকান্তরিত হন, জ্যোতিরিন্ত্রনাথ তাকে 
দেখেন নি। তীদের সময়ে বিষুই সমাজের গায়ক। বিষ্ণুর জনপ্রিয়তা তখন 
থুব বেশি । এর কারণ, দীর্ঘকালীন তানের দ্বারা গাঁনকে তিনি আচ্ছন্ন করে 
শ্রোতাদের অধৈর্য করে তুলতেন না, এবং গানের কথারও যে একটা মূল্য 
আছে, বিষণ তার গাঁনে সেটি পূর্ণমাত্রায় বুঝিয়ে দিতেন । 

বিষ্ণুর গাঁওয়! হিন্দী গান ভেঙে সত্যেন্্রনাথ সর্বপ্রথম ত্রদ্মলংগীত রচনা 
করেন । 

তখন জোড়ার্সীকোর বাড়িতে বড় বড় গায়কদের আশ্রয় দেওয়া হত। 
তাঁদের মধ্যে রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শাস্তিপুরের জমিদারের ভ্রাতা রাঁজচন্দ্র রায় 
এবং যদুতষ্ট উল্লেখষোগ্য। রমীপতি অনেক গাঁন রচন1 করেছেন, যছুভট্রও 
হিন্দী গান রচনা! করতেন । 


১৭৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


১৮৬৮ সালের জুন মাসে সত্যেন্দ্রনাথ বোশ্বাই চলে যাবার পর, এদের গান 
ভেঙে ব্রহ্মনংগীত রচনা করতেন ম্তিন ভ্রাতা-_ দ্বিজেন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথ এবং 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথ। 

তাদের এই কাঁজে মহধি দেবেন্দ্রনীথের উত্সাহ ছিল খুব । জ্যোতিরিন্ত্রনাথ 
বলেছেন, “যাহার যেদিন রচনা হইত পিতৃদেব সেই রচিত গান সন্ধ্যার 
পর শুনিতেন । তাঁহার ভালো লাগিলে আমর] উৎসাহিত হইতাম ।৮ 

্রন্মঘংগীত-রচনার জন্য তখন তীদের মধ্যে খুব উৎসাহ। শৌখিন বা 
পেশাদার যাই হোক-না কেন, কোনো গায়কের কোনে গাঁন ভালে লাগলেই 
সেটি টুকে নিয়ে এসে সেই গান ভেঙে ব্রহ্মদংগীত রচনা করতেন তারা । এই 
ভাঁবেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংগীত রচনার হাঁতে খড়ি। ব্রহ্মদংগীতে যে বড় 
বড় ওস্তাদী স্থর প্রবেশ করেছে তাঁর কারণ এই-_ ওস্তাদী গান ভেডেই এই 
গান রচনা আরম্ভ হয়। বাংলায় গাঁনের উন্নতি যদি হয়ে থাঁকে তা হলে তা 
এইজন্যেই হয়েছে ।- 

এই প্রথা অনুযায়ী অগ্রপর হয়ে, পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনীথ স্বীষ প্রতিতাঁ- 
বলে ব্রহ্মদংগীতের প্রভূত উন্নতিসাঁধন করেছেন । কিন্তু সে অন্য কথা। 

জ্যোতিরিক্দ্রনীথ এই ভাবে অনেক গান রচনা করেছেন। কিন্তু কেবল 
গানের কথ! রচন] নয়, গাঁনের স্থুর রচনাতেও তীর কৃতিত্ব সামান্য নয়। তিনি 
যে ্ুর-রচনা ক'রে তার কখা-ভাগ রচনার জন্যে রবীন্দ্রনাথ ও অন্ষয়চন্্ 
চৌধুরীকে উৎসাহ দিয়েছেন-__-এই প্রসঙ্গ উখ্বাপন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
“জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলোকে পিয়ানো-যস্ত্রের 
মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে 
ক্ষণে ক্ষণে রাঁগিণীগুলির এক-একটি অপূর্ব মৃতি ও ভাবব্যগ্রনা প্রকাশ পাইত। 
যেসকল স্থুর বাঁধ! নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে স্তর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে 
প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্বস্তভাঁবে দৌড় করাইবামীাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্ররুতিতে 
নৃতন নৃতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাঁতে আমাদের চিত্তকে 
সর্বদ1 বিচলিত করিয়া! তুলিত। স্ুর্গুল! ষেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে 
এইরূপ আমরা! স্পষ্ট শুনিতে পাঁইতাঁম।” 

তাঁর সংগীতপ্রিয়তার ও সংগীতনিষ্ঠার কথা মে সময়ে সকলের মাধ্যই 
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প্রচারিত হয়। ১৮৭৫ সালের ৪ জুন তারিখে আমরা তাকে নৃতন পদে 
অভিষিক্ত দেখি। আদিত্রাহ্ষমমাজের ব্রহ্ঈংগীতের স্থায়িত্ব ও উন্নতি 
সাধনের জন্য সমাজমন্দিরের দ্বিতল গৃহে এ তারিখে আদিব্রাক্ষলমাজ- 
সংগীতবিষ্ঠালয় নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রবি ও বুধ বাঁর ব্যতীত 
প্রত্যহ সায়া ৭1০ ঘটিক1] থেকে রাত্র ১০ট]1 পর্যস্ত ছাত্রদিগকে এখানে 
বিনা-বেতনে উচ্চাঙ্গের কণ্ঠ ও যন্ত্র সগীত শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষা দিতেন 
যছু ভট্ট। 

তরুণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সংগীতবিগ্যালয়ের সম্পাদক-পদে বৃত হন । 

তাঁর সাধনার ধারাই এই । যখন যে কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন, 
সেই কাঁজে নিজেকে সম্পূর্ণভীবে উৎসর্গ করেছেন। তাঁ না হলেষস্ত্রকি করে 
কথা বলে উঠতে পারে? তাঁর হাতের যাছুতে পিয়ানোষস্তের সুরগুলা নানা 
প্রকার কথ! কহিতেছে' বলে বোধ হত নিশ্চয়ই তাঁর সাধনার একা গ্রতার 
জন্যই । 

গানের স্থুর মুখে মুখে তুলে দিয়ে সাধারণের মধ্যে স্থর প্রচার করা অসম্ভব 
কাঁজ। এ ভাবে কখনে! গানের প্রচার ব! প্রসার হয় না|? কিন্তু এই সমস্যা 
সমাধানের জন্য পন্থা আবিষ্ণার প্রয়োজন । 

জ্যোতিরিন্দত্রনাথের সংগীতসাধনা আত্মকেন্দিক ছিল না। সংগীতচর্চা 
করে নিজে বড় একজন গানের ওস্তাদ হয়ে উঠবেন- এ উচ্চাশা তাঁর মধ্যে 
দেখা যায় না। তিনি তাঁর আনন্দের ভাগ সকলের মধ্যে বিতরণ করার জন্যে 
যেমন উৎস্থক, সর্বসাধারণের মধ্যে গানের চর্চার ক্যোগ তি করার জন্যেও 
সমান প্রস্তত। এইজন্টে, গানের সুর বা স্বর কি ভাঁবে অক্ষর দিয়ে ধর? ঘেতে 
পারে, তার পস্থ' উদ্ভাবনের জন্তে তাঁর তৎপরতা ও লক্ষণীয় । 

তাঁর জষ্ঠাগ্রজ দিজেন্দ্রনাথও একজন কৃতী ও উৎসাহী পুরুষ ছিলেন । 
তিনি স্বরলিপি প্রস্ততের প্রণালী সম্বন্ধে প্রস্তাব দাখিল করেন । ১৭৯১ 
শকের কাক্তিক (১৮৬৯ অক্টোবর ) সংখ্যা তত্ববোধিনী পত্রিকাঁয় তিনি “সংগীত 
লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালী জানান, এবং উক্ত প্রণালী অন্যায়ী পাঁচটি ব্রহ্ম 
সংগীতের স্বরলিপি প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রনীথের উদ্ভাবিত এই প্রণালী 
কিছুকাল অন্ুশ্থত হয়, এবং ১২৯২ বঙ্গাব আশ্বিন-কাতিক (১৮৮৫ সেপ্টেম্বর 


৯২. 
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-অক্টোবর ) সংখ্য বালক পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 
-_-নৃতন স্বরলিপি” । 

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য ৷ দ্বিজেন্ত্রনাথের স্বরলিপি 
সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাবটি প্রকাশিত হওয়ার বছর দুই আগে, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, 
রুষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৬-১৯০৪ ) “বঙ্গৈকতাঁন* নামে বাংলা ভাষায় 
মুত্রিত প্রথম স্বরলিপি পুস্তক প্রকাঁশ করেন । দ্বিজেন্দ্রনাথ তার প্রবন্ধের নায় 
নৃতন স্বরলিপি" দিয়েছেন সম্ভবত এই কারণেই । 

রুষ্ণধন ইউরোপীয় রৈখিত প্রণালী অনুকরণে বাংলায় এই স্বরলিপি 
প্রবর্তনের চেষ্টা করেন, তার এই পদ্ধতি প্রচলিত হয়নি, এইজন্যেই সম্ভবত 
আমর! তাকে বিশ্বত হয়েছি । 

কিন্ত সেকালে কুষ্ধন একজন নামজাদা সংগীত-বিশারদ ছিলেন । এবং 
সংগীত-বিষয়ক অনেক গ্রস্থও তিনি রচনা করেছেন, য্থা_- বঙ্গিকতান 
(১৮৬৭)১ 11518246147) 442)" 44177072070, 10? 186 18072910746 (১৮৬৮), 
সংগীত-শিক্ষা (১৮৬৮), সেতার-শিক্ষা (১৮৭৩), গীত্থত্রসাঁর ( ১৮৮৫ ), 
হাঁরমোনিয়ম-শিক্ষা'( ১৮৯৯ )। 

বিভিন্ন গ্রন্থে কৃষ্ধন সম্বন্ধে উল্লেখ আছে-_ দ্িলীপকুমার রায়ের '্রাম্য- 
মাণের দ্িনপঞ্জী” হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের “সংগীত পরিবর্তন” ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাঁস” অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 
গিরিশচন্দ্র" প্রভৃতি | 

কষ্ণধন-প্রবতিত স্বরলিপি-পদ্ধতি প্রচলিত না হলেও এই বিষয়ে তাকে 
পথিরুৎ বলা যাঁয়। 

জ্যোঁতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জ্ঞোষ্টাগ্রজের স্বরলিপিপ্রণালী অবশ্ঠই বিশেষ 
কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করে আসছিলেন। এবং কি ভাবে এই প্রণালীর 
সংস্কার করে আরও সহজ করা যেতে পাঁরে তার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় 
ছিলেন। কেননা, বালক পত্রিকায় নৃতন ম্বরলিপি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাঁথের 
প্রস্তাব প্রকাঁশিত হওয়ার বছর তিনেক বাদে আমর জ্যোতিরিজ্্নাথকে নৃতন 
পদ্ধতির প্রস্তাব-সহ সাঁধারণ্যে উপস্থিত হতে দেখতে পাঁই। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের 
(১৮৮৯ ) পৌধ-সংখ্যা ভারতী ও বাঁলকে তিনি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, 
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নাম--“গানের স্বরলিপি” । তার উদ্ভাবিত এই পদ্ধতি সংখ্যায়াতিক স্বরলিপি | 
কিন্তু নিজের এই উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে তিনি" সন্তষ্ট হতে পারেন নি, ব্যাপারটি 
আরও সহজ ও সর্জনবোধ্য করার জন্তে তিনি নিজের পদ্ধতিরই সংস্কার 
সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন । অবশেষে তিনি পরিবতিত ও পরিমাজিত সেই 
পদ্ধতির উদ্ভাবন করলেন, যাঁকে বল! হয়-_ আকার-মাত্রিক স্বরলিপি । সংখ্যা- 
মাত্রিক শ্বরলিপি-পদ্ধতির প্রস্তাব দাখিল করার বছর-তিনেক পরে জ্যোঁতিরিক্ত্ু- 
নাথ তাঁর আবিষ্কৃত এই নৃতন পদ্ধতির কথা প্রকাঁশ করেন । ১২৯৮ বঙ্গাব্দের 
অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যা! সাধনা পত্রিকায় তিনি তার আবিষ্কৃত এই পদ্ধতি 
প্রকাশ করেন, প্রবন্ধের নাম “সাম স্বরলিপির আকার-মাত্রিক নৃতন 
পদ্ধতি? | 

এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করে তিনি তাঁর সংক্কীর সাধনের জন্যেও ব্যাপৃত 
ছিলেন। এবং স্বরলিপি যাতে সকলে সহজ ভাবে ধরতে এবং বুঝতে পারেন 
সেইজন্যে তিনি অনেক কাল পরে পত্রীস্তরে * প্রকাঁশ করেন-__ 'আকার- 
মাত্রিক শ্বরলিপির চিহ্গাবলী”; এবং যেসব চিহ্ন ব্যবহার করেন ত। বিশেষ- 
ভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের মায়ার খেলা গীতিনাট্যের 
প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যের কিয়দংশের স্বরলিপি প্রকাশ করেন । 

জ্যেতিরিজ্মনাথ কর্তৃক এই আকার-মাত্রিক স্বরলিপি উদ্ভাবনের পর অনেক 
কাল কেটে গিয়েছে । অনেক সংগীতশিল্পী ও মংগীতবিজ্ঞানী তার পরে 
আঁবিভূ'ত হয়েছেন। কিন্তু জোতিরিন্দ্রনাথ যে পদ্ধতিটি দিয়ে গিয়েছেন, এ 
পধন্ত তার কোনো পরিবর্তন হল না। বতমান কাল পধস্ত এই আঁকার- 
মাত্রিক পদ্ধতিই প্রচলিত আছে। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, এই 
পদ্ধতি উদ্ভাবনের সময়ে জ্যোতিবিক্দ্রনাথ যেন স্বত্পলিপির চরম কথাটিই বলে 
গিয়েছেন । এর চেয়ে সহজ প্রণালী আর হয়তে। নেই। কোনো রকম 
জটিলতার মধ্যে না গিয়ে কেবল ছাপাখানাঁর সাঁধায়ণ টাইপ ব্যবহার করে 
স্বরলিপি ছাপানোর এই সহজ পদ্ধতির উদ্ভাবন ধিনি করেছেন, তিনি 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ । সংগীত ও স্বরলিপি নিয়ে ধারা চর্চা করেন, জ্যোতিরিন্্র- 
নাথের কাছে এর জন্তে তার] নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ। 

ব্রহ্মলংগীত ও অন্যাঁন্ত বিবিধ সংগীত এবং জাতীয়-সংগীত তিনি রচনা 
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করেছেন এবং সেসব সংগীতে স্থরও দিয়েছেন তিনি তাঁর জীবনের নাঁনা পর্বে। 
কিন্তু সংগীতসাধনায় এই তাঁর চরম কথা নয়, চরম কাঁজও নয় । 

সংগীত-সম্পকিত আর কিকি বিষয়ে তিনি উদ্যোগী ছিলেন, এবং বিভিন্ন 
সময়ে তিনি সেসব বিষয়ে কি কি কাজ করেছেন-_ সে বিষয়ে কয়েকটি কথা 
বলা আবশ্তক । 

তিনি যে নৃতন স্বরলিপিপদ্ধতি__- আঁকার-মাত্রিক-_ উদ্ভাবন করলেন তা 
বিশদভাবে প্রচারের উদ্দেশ্তে তিনি ১৮৯৭ সালের জুন মাসে বের করেন 
ব্বরলিপি-গীতি-মালা। এতে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদান, ছিজেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী 
দেবী, অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিক্দ্রনাথ প্রভৃতির রচিত ১৬৮টি 
গানের আকার-মাত্রিক স্বরলিপি আছে । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত একত্রিশটি 
গান আছে, তার মধ্যে ছুইটি জ্যোতিবিন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথের এবং 
একটি জ্যোতিরিজ্রনীথের ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সম্মিলিত রচনা । এই 
ব্বরলিপি-গীতি-মাল! জ্যোতিরিক্রমাথ কতৃক “সংকলিত ও ব্যাখ্যাতঃ। 
বাগ্ঘন্ত্র বিক্রেতা ভোয়াকিন আ্যাণ্ড সন এই স্বরলিপি-সংকলনটি প্রকাশ 
করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, গানের রাগ তান 
নির্দেশ ছাড়াও তিনি তার নিজের উদ্ভাবিত পন্থা অনুযায়ী প্রত্যেক গানের 
লয় নির্দেশ করেছেন । লয়-নির্দেশ মাভ্রামান (17066:0150106 ) ঘন্ত্রের বীট 
( ০2৪) অন্ুধায়ী দেওয়াই বিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু সাধারণের পক্ষে মাত্রামীন 
যন্ত্র হজলভ্য নয় বলে তিনি সর্বসাধারণের স্থবিধাঁর জন্য লয়-নির্দেশের নৃতন 
পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তীর প্রবত্তিত স্বরলিপি-পদ্ধতিটি যদি কেউ বুঝতে 
না পারেন তাহলে তিনি ত্বয়ং তা বুঝিয়ে দেবার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন, 
তিনি “শিক্ষার্থীর প্রতি” শীর্ষক ভূমিকায় লেখেন, প্যদি কোনে শিক্ষার্থী 
স্বরলিপির কোঁনো অংশ ঠিক বুঝিতে না পারেন তাহা হইলে আমাকে পত্রের 
দ্বারা জানাইলে আমি তাহা বুঝাইয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা কবিব। অথবা! 
গ্রন্থ স্থিত কোনো গান যদি মৌখিক শুনিতে ইচ্ছা করেন, কিংবা নিয়মিতরূপে 
গান শিক্ষ। করিতে চাঁহেন তাহা হইলে তাহারও বন্দোবস্ত কর1 যাইতে পারে ।” 

এই উক্তিটি কেবল একজন স্ংকলকের নয়, গানকে তিনি প্রাণ দিয়ে গ্রহণ 
করেছেন, এই উক্তি সেই সাঁধক-শিক্ষকের । 


সংগীতসাধন! ১৮১ 


বিভিন্ন সামরিক পত্রে বর্তমানে গানের স্বরলিপি প্রকাশের সুবিধা হয়েছে 
এই নতুন পদ্ধতির প্রবর্তনের জন্যই । আমরা একটু আগে বলেছি, ছাঁপাখানায় 
ষেনব অক্ষর বা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাঁকে, কেবল সেইগুলির ব্যবহার দ্বারাই এই 
স্বরলিপি নির্মীণ করা যায়। এইজন্তেই সাময়িক পত্রিকার পাতায় স্বরলিপির 
আত্মপ্রকাশ এতটা সহজ হয়েছে । ধারা এইভাবে ত্বরলিপি প্রকাশ করেন 
তার্দের মধ্যে অনেকেই নিজেদের অজানিতে, এই স্বরলিপি প্রকাশের দ্বারাই 
এর উদ্ভাবকের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে চলেছেন । 

স্বরলিপি-গীতি-মাল। প্রকাশের প্রায় মঙ্গেসঙ্গেই জ্যোতিরিন্্রনাথ সংগীত 
ও স্বরলিপি প্রকাশনী একটি মাসিক পত্রিক সম্পাদন আরশ করেন-_- 
বীণাবাদিনী। এই-জাতীয় মাসিক পত্র ইতিপূর্বে আর প্রকাঁশিত হয়েছে কিন। 
আমাদের জানা নেই । এই কারণে জ্যোতিরিন্ত্রনাথ-সম্পাদিত এই বীণাবাদিনী 
মাসিক পত্রিকা সংগীত-বিষয়ক প্রথম মাসিক পত্রিক। রূপে আখ্যাত করা যেতে 
পাঁরে। এর প্রথম সংখ্যা প্রকীশিত হয়-_ শ্রাবণ ১৩০৪ (জুলাই ১৮৯৭ )। 
বীণাবাদিনীর তৃতীয় সংখ্যাঁর শীর্ষে মুক্রিত হয় এই ছত্র-_ 

সাহিত্যসংগীতকলাবিহীনঃ সাক্ষাঁৎপশ্ঃ পুচ্ছবিবাণহীনঃ 
পরবর্তী সংখ্যায় তৎস্থলে স্থান পায় এই শ্লোক-- 
বীণাবাদন তত্বজ্ঞ রাগবিছ্যা-বিশারদঃ 
ূচ্ছনা শ্রুতিসম্পন্নঃ মোক্ষমার্গঞ্চ গচ্ছতি 

সংগীত-বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ, স্বরলিপিতে ব্যবহৃত চিহ্ছের ব্যাখ্যা, নানা 
জাতীয় হিন্দী ও বাংল গানের এবং গতের স্বরলিপি এবং পাঠকদের পত্র 
বীণাবাদিনী'তে প্রকাশিত হয়েছে । এ ছাড়া, ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুযায়ী 
রচিত কয়েকটি গানের স্বরলিপিও বীণাঁবাদিনী'তে প্রকাশিত হয় । পত্রিকাটি 
বছর-ছুই চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভাঁরত-সংগীত- 
সমাজের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন বলেই বীণাবা্দিনী পরিচালন! আর সম্ভব 
হয়ে ওঠে না। 

ভারত-সংগীত-নমাজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা জ্যোতিরিক্্রনাথের মাথায় 
এসেছে ইতিপূর্বেই | 

১৮৯৪ সালের মার্চ মাম থেকে ১৮৯৭ সালের প্রথম ভাগে অবসর গ্রহণ 


১৮২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


পর্যস্ত সত্যেন্্নাথের কর্মস্থল ছিল সাতারা। এই সময়ে জ্যোতিরিন্্রনাথ 
কিছুকাল মেজদাদার পুনার বাসায় অতিবাহিত করেন। তখন মরাঠি 
পণ্ডিতের কাছে মারাঠী ভাষা শিক্ষা করেন এবং তার ফলে মারাঠী ভাষা! 
থেকে বঙ্গভাষায় বিভিন্ন রচনা অন্বাদ করেন । এই সময়ে তিনি পুনায় গায়ন- 
সমাজ দেখে কলকাতায় অনুরূপ একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার কথ! চিন্তা করেন, 
“উদ্দেশ্ট-_ বাংলাদেশে সংগীতশিক্ষা, সংগীত-অধ্যাঁপনা, তাহার প্রচার এবং 
বাংলার অভিজাত ও মধ্যবিত্ত লৌকদের মধো সন্ভাবস্থাপন ** | 

বীণাবাদিনীর প্রথম সংখ্যায়-_ আাবণ ১৩০৪ (জুলাই ১৮৯৭)-- জ্যোতিরিক্দর- 
নাথ তার এই পরিকল্পনার কথা জানিয়ে লেখেন-_ 

“কলিকাতা সংগীত-সমাজ।-- উৎসাহদাঁতার অভাঁবে হিন্দু সংগীতের 
ক্রমশই অবনতি ও লোপাঁপভি হইতেছে । ইহার প্রতিবিধানার্থ সংগীত- 
সমাজ নামক একটি সভা! যাহাতে আমাদের মধ্যে স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা 
ও উদ্যোগ চলিতেছে । **” 

এই কথ]! লিখে তিনি পরিকল্পনাঁটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা দাঁন করেন-- সংগীত- 
সমাজের অধীনে সংগীত-শাঁলা রাঁখ। হবে সংগীতান্থরাগীরা যাতে সপ্তাহে অন্তত 
একদিন মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন তার ব্যবস্থা হবে, এবং 
উতৎরুষ্ট যাত্রা! কীর্তন কথকতার বন্দোবস্ত করা হবে__ ইত্যাদি । 

আমরা লক্ষ করে এসেছি যে, কোনো প্ল্যান বা পরিকল্পন1 মাথায় নিয়ে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সময় অতিবাহিত করতে পারেন না, সেই প্র্যান অনুযায়ী 
অবিলম্বে কাঁজ আরম্ভ করতে না পারলে যেন তাঁর শাস্তি নেই। এ ক্ষেত্রেও 
তাই হল, বীণাঁবাঁদিনীতে কলিকাঁতা-সংগীত-সমাঁজের পরিকল্পনা পেশ করার 
অব্যবহিত পরেই তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন এই সংগীত-সমীজ, একটু পরিবর্তন 
করে নাম দিলেন ভাঁরত-সংগীত-সমাজ | 

সমাজটি পরিচালনার জন্য করণীয় সব কাজই করা হল, কাধনির্বাহক 
সমিতি গঠিত হল, এবং শহরের বিভিন্ন ধনী ব্যক্তি মুক্তহত্তে এই সমাঁজ 
পরিচালনার জন্য ঠাদা দিলেন । মহষি দেবেন্দ্রনাথও চীদা দিলেন, এ সম্পর্কে 
জ্যোতিরিন্্রনাথ “পিতৃদেব সম্বন্ধে তীর জীবনস্থতি'র এক জায়গায় বলেছেন, 
যখন আমি সংগীত-সমীঁজ প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করি, সেখানে বিশুদ্ধ 


সংগীতসাধন। ১৮৩ 


সংগীতের চর্চা হইবে শুনিয়। তিনি ১০০০২ টাকা চাদ স্বাক্ষর করিতে আমাকে 
অচ্গমতি করেন ।”১ 

কালীপ্রসন্ন সিংহের বাঁটীতে প্রথমে সমাজের অধিবেশন বসত । ক্রমে সব 
শ্রেণীর লোকই এর সভ্য হতে আরম্ভ করলেন। সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় 
কাজও বেশ অগ্রসর হয়ে চলেছে, সমাজও তার ঘোষিত উদ্দেশ্য অনুসারেই 
কাঁজ করে চলেছে । কোনো গুণীব্যক্তি কলকাতায় এলে তাঁকে সমাজে নিয়ে 
আসা হত, এবং গানবাজনা হত। ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকেরা সকলেই এসে 
একত্র হতেন, এর দ্বারা তাদের মেলামেশীর সুবিধেও হত। সবই হুল, কিন্তু 
সচরাচর যা হয়ে থাকে এখানেও সেই অঘটন ঘটল, দলাঁদলি আরম্ভ হয়ে 
গেল। এবং তাঁর পরিণামে মোকদ্ম। পর্যন্ত । জ্যোতিরিন্ত্রনীথের দলের হার 
হল। কিন্তু তাতে তার উত্সাহ যেন দ্বিগুণিত হল, নৃতন বাড়ি ভাড়া করে 
সেখানে ভারত-সংগীত-সমীজ নূতন তাবে প্রতিষ্ঠা করা হল। এবার এর 
পৃষ্ঠপোষক হলেন কুমার মন্মথনীথ মিশ্র। এইবার সংগীত-সমাজ দীর্ঘজীবী 
হয়। 

সংগীত-সমাঁজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনেকগুলি নাটক বিভিন্ন সময়ে 
অভিনীত হয়, যথা-_ অশ্রমতী, পুনর্বসস্ত, বসস্তলীলা, ধ্যানভঙ্গ, হিতে বিপরীত, 
অলীকবাবু ইত্যাদি । 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভারত-সংগীত-সম্বাঁজের প্রথম সম্পাদক, পরে তিনি অন্যতম 
সভাপতি নির্বাচিত হন। . 

ভারত-সংগীত-সমাঁজের মুখপত্র-রূপে জ্যোতিকিন্রনাথ এর পর একটি 
মাসিক পত্রিক1 প্রকাঁশ করেন-_ সংগীত-প্রকাশিকা'। ১৩০৮ আশ্বিন ( ১৯০১ 
সেপ্টেম্বর) মীসে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটির 
বায় নির্বাহের জন্যে ত্রিপুরাঁধিপতি রাঁধাকিশোর মাঁণিক্য মাসিক পঞ্চাশ টাঁকা। 
অর্থ সাহাধ্য করতেন । পত্রিকাটির শীর্দেশে এই শ্লোকটি লিখিত ছিল-_ 

নাহং বসামি বৈকুষ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। 
মদ্ভক্ত1 যত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ 

সংগীত-বিষয়ক প্রাচীন গ্রস্থাদির অন্থবাঁদের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সম্পাদকীয় 

মন্তব্যে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, এবং তাঁনসেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ওত্তাদের 


১৮৪ জ্যোতিরিজ্্রনাথ 


পুরাতন গীতগুলি স্বরলিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বল! হয়েছে-_ 

“আমাদের ভারতবর্ধই সংগীতকলার জন্মস্থান। কোনো কোনে পণ্ডিত 
বলেন, এইখানেই সপ্তন্বর প্রথমে উদ্ভাবিত হইয়। পরে দেশবিদেশে প্রচারিত 
হয়। আমাদের সংগীত-পদ্ধতিতে, বিশেষত আমাদের রাঁগরাগিণীর স্বরবিন্তাসে 
ও মুতিকল্পনায় যেরূপ একটি কলানৈপুণ্য ও গুণপনা দেখা যায়, তাহা অন্ত 
কোনো সভ্যজাঁতির মধ্যে দৃষ্ট হয় কিনা সন্দেহ। এই সংগীতবিদ্ভা আমর! 
কোনে। জাতির নিকট হইতে ধার করিয়া পাই নাই-__ ইহা আমাদের নিজস্ব 
সম্পত্তি। এইজন্য বলিতেছি, যাহাতে আমাদের পুরাতন সংগীতবিদ্া ও 
সংগীতকলার বহুল প্রচার ও স্থায়িত্ববিধান হয় সে বিষয়ে শুধু সংগীতান্থরাঁগী 
কেন ব্বদেশান্রাগী ব্যক্তির মাজেরই উত্সাহ প্রদান কর কর্তব্য |” 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশচিস্তার এ একটি নিদর্শন, এবং তাঁর শ্বদেশচিন্তা 
যে ভারতচিস্তা এ তারও নিদর্শন । তীর প্রতিষ্ঠিত সংগীত-সমাঁজট তাই 
বীণাবাদিনীতে প্রকাঁশিত প্রস্তাব-অনুযায়ী কলিকাতা-সংগীত-সমাঁজ নয়, 
ভাঁরত-সংগীত-সমাজ নাঁমেই অভিহিত তিনি করেছিলেন । 

সংগীত-প্রকাশ্কি। পত্রিকাটি দীর্ঘকাঁল, আনুমানিক ১৩১৭ পর্যন্ত, ধরে 
চলেছিল । 

গ্রন্থশেষে ভার রচিত গাঁনের তাঁলিকা! দ্রষ্টব্য-_ পরিশিষ্ট ৪। 


১ ঞ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর, পিতৃদেব সম্থদ্ধে আমার জীবনম্ৃতি, প্রবাসী ১৩১৮ মাঘ 
২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনম্থৃতি' 

৩ সমালোচনী ১৩০৯ ভাত্র 

৪ 'জ্যোতিক্রনাথের জীবনস্মৃতি? 


চিত্রসাধনা 
আঁজ থেকে প্রায় অধশত বংসর আগে 'জনৈক শিকল্পানেবী' নামের 
আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে কোনো এক ব্যক্তি লেখেন__ 

“শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্্রনীথ ঠাকুর মহাশয় রেখাঙ্কনশিল্পী । তাহার রেখায় 
প্রাণ আছে। সে প্রাণ তাহার রেখাঙ্ষিত বিষয়সম্ভুত নহে-_ রেখাঁরই সরু 
মোটা বাঁকা সোজা দাগের মধ্যে । সে দাগের প্রত্যেক অংশের তাৎপর্য 
আছে, প্রয়োজনীয়তা আছে, স্থিতি এবং ব্যাপ্তি আছে; সে দাগের আরও 
শক্তি আছে-- যাহা মনোযোগ আকর্ষণ করে, কেবলমাত্র সে রেখার প্রতি 
নহে; রেখার অন্তরালে যে সীমাহীনতা আছে, তাহারও প্রতি । 

“কিন্তু কয়জন জানেন যে জ্োতিরিন্ত্রনাথ শিল্পী? তিনি একাধারে 
নাটককার, সাহিতাক, বনৃভাষাঁবিৎ, সংগীতশাস্ত্রজ্, সদ্বন্ধু ইত্যাদি নানারূপে 
বিখ্যাত। যাহারা তাহার তাড়নায় কোনো-না-কোনো। সময়ে কিয়ৎকাঁল চুপ 
করিয়া বসিয়! তীহাঁকে 5768728 দেন নাই তাহার! জানেন ন। যে, এই মনন্বী 
পুরুষের ড্রয়িং-বুকের পাতায় পাতায় কত ব্যক্তির মুখাকুতি তাহাদের অস্তনিহিত 
বিশেষত্বের জলম্ত ছাপ লইয়! বিদ্যমান । রেখা পদীর্থটা অসত্য হইলেও 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রেখাস্কিত চিত্রগুলির মধ্যে যে সতেজ সত্য বিরাঁজিত তারা 
অনেক বিখ্যাত শিল্পীর বহুমূল্য চিত্রেও ছুর্লত।৮১ | 

এই কথাই একাধারে জ্যোতিরিক্ত্রনাথের চিত্রসাঁধনার ভূমিকা এবং 
উপসংহার । 

অতি সামান্য সুচনা থেকে একটি বৃহৎ ঘটনার অনুষ্ঠানের ব্যাপার আরও 
আছে। একটি ক্ষুদ্র বীজ যদ্দি উর্বর মাটিতে উপ্ত হয় তাহলে যথাঁকাঁলে তা 
বিরাট মৃহীরুহে পরিণত .হতে পারে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রসাধনার 
সুচনাতেও এই রকম অতি ক্ষুদ্র বীজের সন্ধান আমর! পাই । 

তখন তিনি হিন্ুস্কলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। বয়ন বারো কি তেরো। 
ক্লাসে বসে তিনি একবার তার মাস্টার-মশায়ের একটা ছবি আঁকেন। মাস্টার- 
মশায়ের নাম জয়গোপাঁল শেঠ । তিনি যে মাস্টার-মশায়ের ছবি আঁকছেন ত। 
কেউ টের পান না। কিন্তু যখন জানাজানি হল তখন ছবিটি নিয়ে নাকি 


১৮৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


টানাটানি পড়ে যায়, কেননা! ছবিট] হয়েছিল অবিকল আসলেরই অন্রূপ । 
ছবিটি নিয়ে টানাটানির কারণ হচ্ছে এই যে, মাস্টার-মশায়টি দেখতে ছিলেন 
একটু অন্ভুতরকমের-- যেমন রোঁগা তেমনি লম্বা, নাকটা গড়ুর পাঁখির মত, 
সামনে বাকানো 3 তীর চালচলনও ছিল অন্বাভাবিক-_ ছুই হাত ছুই দিকে 
ছড়িয়ে হাতের আঙুল মেলে দিয়ে লম্বা! লম্বা পা ফেলে চলতেন, দেখতে লাগত 
হাড়গিলের মত। 

এ বর্ণন৷ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার জীবনস্থৃতিতে দিয়েছেন। কিন্তু সেই 
নগণ্য ও জঘন্য ব্যক্তিটি যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পেন্সিলের আঁচড়ে বিখ্যাত হয়ে 
গেলেন, জয়গোপাঁল শেঠের তা জান। হল না। 

কিন্তু জয়গোপাঁল শেঠের চিত্রই তার প্রথম চিত্র নয়। প্রথম তিনি চিত্র 
আঁকেন এরও বছর-ছুই আগে, অর্থাৎ তার বয়ম যখন দশ-এগারে! | ব্যারিস্টার 
সত্যপ্রসন্গ সিংহ ( পরে লর্ড সিংহ ) মহাশয়ের পিতৃব্য প্রতাঁপনারায়ণ সিংহ 
তখন মণিরামপুরে আছেন । মেজদাদার সঙ্গে জ্যোতিরিন্ত্রনাথ মণিরামপুরে 
যান। কেন যেন একদিন তার প্রতাপনারায়ণের ছবি আকার ইচ্ছে হয়, 
এবং ইচ্ছাঁপূরণও তিনি করেন। ছবিটি দেখে সকলে তার প্রশংসা করেন। 
তাঁর প্রথম আকা ছবির প্রশংস] শুনে তার উৎসাহ হয়, তখন তিনি বাড়ির 
লোকদের ছবি একে একে হাঁত পাঁকাঁতে আরম্ভ করেন। 

স্বাভাবিক অন্থরাগ ও স্বাভাঁবিক ক্ষমতা -বলে তিনি প্রতিকৃতি-চিত্রণ আরম্ভ 
করেন কিশোরকাঁলে। জীবনের শেষ পর্যস্ত তার এই অনুরাগ অক্ষুপ্ন ছিল। 
নিজের মনের খুশিতেই তিনি চিত্র অঙ্কন করতেন । এইসব চিত্র যে প্রকাশের 
কোনো দরকার আছে, এমন কথা তিনি কখনো মনে করেন নি। আত্মীয়- 
অনাত্ৰীয় পরিচিত-অপরিচিত ধনী-নির্ধন নিবিশেষে অসংখ্য পেনমিল-স্ষেচ 
তিনি করেছেন' নিজের সম্বন্ধে তিনি সব ব্যাপারেই উদানীন, নিজের 
অস্কিত চিত্র-সম্বন্বেও তাঁর ওদাঁসীন্ব তেমনি । তাঁর জীবদ্দশায় মাত্র তাঁর 
আঁকা কয়েকটি চিত্র প্রকাশিত হয়-_ তাঁর 'মুখচেনা প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১২৯২ 
বৈশাখ সংখ্যা বালক পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও রাঁজনারায়ণ বন্থু । উক্ত প্রবন্ধটি তার 
প্রবন্ধমঞ্জরী গ্রন্থে (১৩১২) পুনমু্রিত হয়েছে, এবং তৎসহ কয়েকটি চিত্রও 
সন্নিবিষ্ট আছে, সেখানে অন্যান্য কয়েকটি চিত্রের সঙ্গে বিদ্ভাসাগর-মহাঁশয়ের 


চিত্রসাধনা ১৮৭ 


চিত্রও মুক্রিত হয়েছে । এর পর ১৩১৮ ফাস্তুন সংখ্যা ভারতী পত্রে রবীন্দ্রনাথের 
কয়েকটি চিত্র এবং ১৩২০ বৈশাঁখ সংখ্যা মানসী পত্রে প্রমথ চৌবুরীর চিত্র 
প্রকাশিত হয়। ভারতী পত্রে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী দেখে বিখ্যাত শিল্পী 
উইলিয়ম রোটেনস্টাইন বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন 
বিলাতে, তাঁর কাছ থেকেই এই ছবি দেখে রোটেনস্টাইন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ- 
অঙ্কিত আরও চিত্র দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ সে সংবাদ 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে জানাঁলে তিনি কয়েকটি খাতা পাঠিয়ে দেন। তার উত্তরে 
রোটেনস্টাইন জ্যোতিরিক্দরকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন__ 


11, 098 711] 25 10091 
[78770108669 
9561. 14. '12 
145 0221: 911 

[০6 1705 61882 5০০ 01 5০৮ 11150109955 11) 5010011)6 ০0৬০1 
€172 01066 0090005 501768110106 5001 012 ৬10£5. 4১৪ 1 26০650 
0100 002 150190005010105 1] 595 11) 21) 2101012 07 5000 10109017615 
০5 81০ 20100118516. 1120৬ 0: 02৮৮ ৫19.511)85 10101) 5110৬ 
৪ 0106 88006 0112)6 90 [01001) 59210091015 2100959 01 11706 200 51021:15 
17) ০18919.50511590101)১ ৪170. 00215 15 ৪. 0698065৪100 17001011105 118 
606 55015551070 5০০. 5155 €০ 5০9৫ 5166815 ড101010 16 5010 192 
0190010 €০9 28601, ] 00 170 1500 চ/10101) 1 [91:2161, 0106 
01:28 711855 01 62 07618 01 01 6০ 0006, ০৭] 41:971185 ০0৫ 
1801655 7210011)0 702 06 002 2210] 012,%11)6 105 191706 039.0115] 
[0955260 2100. 002 20001171512 012.ড71178$8 105 01062 £1:281 512150]) 
21050, 1000515 06. 013881565. 110660. 01061000155 18৩ 06617 2100 
30]] 216 ৪. 9001০6 0£6 61286 0691161)6 €0 206, 2170 8211 0 91012 
[1095০ 51505/1 01761010982 178 51101121 0০2111765 12281011)6 00610. 
00175 ০0: ডৈ০ ০0 5০001 3190615 1 1085 026] 105 011511955 0০ 
[7০66---, 1] 77660. 1506 57681. 0৫ 5০0] 09006 0২2011001810900+ 
৪0 0221 €০ ৪11 016 05 18012 3 €15616 15 ৪. 105206101] 019 711)56 
০0৫ 115 5010 230. 0106. 0: 09518280101) 1010 ] 987 20 321021:25, 
[.170106, 100 50০1 06100015810 €০0 £০6 0738 ০02 0৮০ ০ 5০৮ 


১৮৮ জ্যোতিরিজ্্রনাথ 


01257107865 12190000520. 10612, 1] 2৮] ] 1০0০0) 00 [10019 
৪ 10106 10101 15 ৮515 1868 105 1০৪10 0106 10101৮11556 ০ ০০: 
৪.০00811051506 আ11] 105 ০05 0৫6 005 01658950155 0০ 13101) 1 5081] 
1001 101:%/2/:0. 

০9৩ 101:00102175 015521992 200]7£ 05 15 2. £:৪৪0 105 00 5 
8150 1819 17161051010] 50000 85 006 01 006 1986 85820501100 
116. 90০ 000:6 190 002 0781)1 590. 01 5001 [0101010 1651502096 
€0 172) ভা151) 00 562 10012 01 ৮০901: আ০71হ, 

86116৬21702 60021000956 68101060115 % ০05 


৬৬111197) 0২.06106156611). 


রবীন্দ্রনাথ তার জ্যোতিদাদাঁর চিত্তের সমাঁদরে আনন্দিত হয়ে লেখেন ।”-- 

“ভাই জ্যোতিদাদী, 

“আপনার ছবির খাতা আমি £:001:075010কে দেখিয়েছি । তিনি 
এখানকার একজন খুব বিখ্যাঁত ৪:50) তিনি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে 
'গেছেন। তিনি আমাকে বল্লেন, আমি তোমাকে বলছি, তোমার দাদ! 
তোমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশে প্রথমশ্রেণীর ড্রয়িং যর] 
করেন, তাদের সঙ্গেই গর তুলন! হতে পারে । এতদিন যে, আমাদের দেশে 
এ ছবির কোনো সমাদর হয় নি, এর মত এমন অদ্ভূত ঘটন। কিছু হতে পাঁরে 
না। 175990 00215611009, 1700950 208:21)15061)1--এই ত তার মত। তিনি 
বলেছেন, এখানকার সব চেয়ে বিখ্যাত ৪16 ০100কে তিনি এই ছবি 
দেখাবেন, এবং এর একট] ছোট সমালোচনা তিনি নিজে লিখবেন। 
[01100110র আকারে একটা 92160001॥ তোমাদের করা উচিত ।** যেটা 
যথার্থ আপনার নিজের জিনিল এবং যাতে আপনার শক্তি এমন আশ্চর্যরূপে 
প্রকাশ পেয়েছে, সেটাকে লুপ্ত হতে দেওয়া! উচিত হয় না। আপনার এ ছবি 
এখানে যারাই দেখেছেন, সকলেই খুব প্রশংসা করছেন। রোঁটেনস্টাইন খুব 
একজন গুণজ্ঞ লৌক, এর মতে আপনার চিন্রশক্তি একেবারেই প্রথমশ্রেণীর 
গুণীর উপঘুক্ত ; এ.কথাট! চাঁপা রাখলে চলবে না। ২৭৯ ভান্র ১৩১৯। 


আপনার জেহের রবি” 


চিত্রসাধন! ১৮৯ 


১৯১৪ সালে রোঁটেনস্টাইনের উদ্যোগে জ্যোতিরিক্রনাথের অঙ্কিত পচিশ 
খানি প্রতির্লতির একটি সংগ্রহ বিলাতে প্রকাশিত হয়। 
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1914 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রে তিনি কতটা মুগ্ধ উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় রোটেন- 
স্টাইন তা মুক্তকণ্ঠে বলেছেন । চিনত্রসংগ্রহ পুস্তকটি যোগাযোগের অভাবে 
এদেশে বিশেষ প্রচারিত হয় নি এবং এখন ছুশ্রাপ্য, এইজন্যে এখানে ভূমিকাঁটির 
অধিকাংশ তুলে দেওয়। হল-__ 
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১৯৬ জ্যোঁতিরিক্্রনাথ 
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জন্রীই জহর চিনতে পারে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রের সমাদর হল 
একজন প্রখ্যাত শিল্পীর দ্বারাই । রোঁটেনস্টাইন তাঁর চিত্রকে [70916 ও 
[7০1৩3 প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীর চিত্রের সঙ্গে তুলশীয় বলে ঘোষণা করলেন । 
এবং অবশেষে বললেন-_ 


চিত্রসাঁধনা ১৯১ 


1100৬ ০0: 6িভ 10006] 01871055 17101) 51007 6168061 
106৪8 20. 105151)6, | 

এ প্রশংস! সামান্য প্রশংসা নয়। 

কিন্ত একজন বিদেশী চিত্রকরের প্রশংসাই তিনি কেবল পান নি, আমাদের 
দেশের একজন সের] চিত্রশিল্পীও এই চিত্র দেখে বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ 
করেছেন, তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর। তাঁর পিতৃব্য জ্যোতিরিজ্্নাথ ঠাকুর, 
নতুনকাকা বলেই ছেলেবেল1 থেকে ধাকে তারা সম্বোধন করতেন, অবনীন্দ্রনাথ 
সেই নতুনকাঁকাঁর ছবি সম্বন্ধে বলেছেন__ 

“এমনি গান বাজনা অভিনয় ধর্মকর্ম যখন যেদিকের পথ শৈশবে যৌবনে 
আমার সামনে খুলেছে সেই সেই পথের গোড়ায় আমি নতুনকাঁকা মশায়কে 
দেখতে পাই। কয়েক বছরের কথা, রশচীতে আর একবার তার কাছ 
পেয়েছিলেম । তার প্রথম প্রশ্ন হল-- তোমার ছবির কাঁজ কেমন চলছে । 
তারপর নিজের আঁকা ছবির খাতা আমীর হাতে দিয়ে বললেন, দেখ । এই 
ছবির সমস্ত খাঁতা মৃত্যুকালে আমাদের তিনি দিয়ে গেছেন_-নতুনকাঁকা- 
মশাঁয়ের শেষদান'_-এই কথাটি লিখে । এই ছবির খাতা উপ্টে পান্টে দেখতে 
দেখতে আমার সেদিন মনে হল, কই, আমরাও তো ছবি আঁকি, কিন্ত 
ছেলেবুড়ো আপনাঁর-পর ইতরভদ্্র স্ন্দর-অস্থন্ধর নিবিচারে এমন করে মানুষের 
মুখকে ঘত্বের সঙ্গে দেখা এবং আকা আমাদের দ্বারা তো হয় না-- আমরা মুখ 
বাছি। কিন্তু এই একটি মানুষ তিনি কত খড় চিত্রকর হবার সাধনা 
করেছিলেন যে, সব মুখ তার চোঁখে সুন্দর হয়ে উঠল, কি চোখে তিনি 
দেখতেন যে বিধাতার স্থষ্টি সবই তার কাছে স্বন্দর ঠেকল, কোনো মুখ অসুন্দর 
রইল না। রূপবিগ্ভার সাধন। পরিপূর্ণ না করলে তো মানুষ এমন দৃষ্টি 
পায়না! * 

ঘে শিল্পী তাঁর চোঁখের সমস্ত জাছু দিয়ে পৃথিবী দেখেছেন, থে শিল্পী তার 
তুলির সমস্ত জাছু উজাড় করে চিত্ররচনা করেছেন, সেই শিল্পী-অবনীন্দ্রনাথ 
বললেন, “রূপবিদ্যার সাধন। পরিপূর্ণ না করলে তো মানুষ এখন দৃষ্টি পায় না! 

জ্যোতিরিন্ত্রনীথের চিনত্রসাঁধন। হচ্ছে এই বূপবিগ্যার সাধনা । সব জিনিসের 
মধ্যেই তিনি ক্থন্দরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, এই জন্যে তিনি মুখ বাছেন নি-__ 


১৯২ জ্যোঁতিরিন্ত্রনাথ 


রাঁজামহারাঁজা থেকে আরম্ভ করে একজন সামান্ধ পাঁঙাপুলারের চিত্রও তিনি 
অঙ্কন করেছেন । আসল শিল্পীর পরিচয় বুঝি এইখানেই । 

একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর একটি মাত্র 
চিত্র বিভিন্ন গ্রন্থে ও পত্রপত্রিকায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে__ এটি জ্যোতিরিন্ত্রনাথের 
আকা; বিহারীলালের আর কোনে। চিত্র নেই। 

নতুন কাকামশায়ের শেষদান” রূপে তিনি তীর যাবতীয় চিত্র গগনেন্ত্রনীথ 
ও অবশীন্দ্রনাথকে দিয়ে যান। এইজন্তে চিত্রগুলি রক্ষা পেয়েছে বলা যায়। 
চিত্রগুলির অধিকাংশ রবীন্দ্রভারতীর সংগ্রহে আছে। গ্রস্থশেষে তাঁর একটি 
তাঁলিকা দেওয়া হল-_ পরিশিষ্ট ৫। 


১ মানসী ১৩২ বৈশাখ 
২ মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' 
এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য পত্র “চিঠিপত্র” পঞ্চম খণ্ডে উষ্টব্য। 

৩ যোগাযোগের অভাবে এই গ্রন্থটি এদেশে তেমন প্রচারিত হয়নি। এখন সংগ্রহ করাও 
কঠিন। এর থেকে কয়েকটি চিত্র পুনমুর্দ্রিত হয়েছে এই ছুইটি পত্রিকায়--বিশ্বভারতী 
পত্রেক। মাঘ-চৈত্র ১৩৫ “অবনীল্রনাথ”', কাতিক-পৌষ ১৩৫১ “সৌদামিনী দেবী” । 
ভ[১/-017/7ণ] 200, ॥ ০5927021940 '“ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর”? | 

৪ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর", বঙ্গবাণী ১১৩২ আধাঢ়। 


বিভিন্ন কর্মোগ্যম 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ই্রিমার-পরিচাঁলনাঁর বিষয় আমরা আলোচনা করেছি । 
্রিমার-পরিচালনাঁয় আত্মনিয়োগের পূর্বে তিনি কিছুদিন অন্য ব্যবসায় 
করেছেন। ব্যবসায়-চালনার জন্যে যে বুদ্ধি ও বিচক্ষণত1 দরকার তা তিনি 
লাভ করেছেন সম্ভবত জমিদারি-পরিদর্শনের অভিজ্ঞত] থেকে । 

তাঁদের জীবনের সেই বাল্যলীলার-__ সেই অদ্ভুতনাট্য নিয়ে অট্টহাঁসির__ 
যুগ পার হবার পর, ১৮৭২ সালে তার নিজনম্ব রচনা “কিঞ্চিৎ জলযোগ' 
প্রকাশিত হয়। এই প্রহসনটি প্রকাশিত হওয়ার পরই তিনি পিতা কর্তৃক 
নিযুক্ত হন জমিদারি-পরিদর্শনে। তৎপূর্বে জমিদারি-সংক্রাস্ত অনেক কাঁজ নিজ 
হস্তে তাঁকে শিক্ষা দেন দেবেন্দ্রনাথ । তাঁর সেই অন্তুতনাঁট্যের অন্যতম সঙ্গী 
গুণেন্দ্রনাথের সঙ্গে জমিদারির কাজের ব্যাপারে কটকে যাঁন জ্যৌতিরিক্্রনাথ। 
কিন্ত এই কাজের ফাকেই তিনি সেখানে থাকাঁকালেই রচন। করলেন তার 
জীবনের প্রথম নাটক পুরুবিক্রম ( ১৮৭৪ )। 

এই মানুষটির বিষয় চিন্তা করলেই আমাদের মনে হয় রৰাঁট লুই স্টিভেনসনের 
ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইডের কথা-_ একটি শরীরের মধ্যে দ্বিবিধ প্রীণীর 
অস্তিত্বের কথাটা । তিনি কর্মের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত রেখেও যেন আত্মমগ্ন । 
ডক্টর জেকিলের মত তিনি তীর সাধনার ল্যাবরেটরিতে বসে স্থষ্টির সম্ভাবনা 
নিয়ে গবেষণা করছেন এবং গবেষণালন্ধ প্রজ্ঞা হ্বারা নির্মাণকার্ধ সম্পাদন 
করছেন; অকন্মাৎ যেন বদল হয়ে যাচ্ছে তার মৃতি ও মেজাজ-_ তিনি প্রবল 
বিক্রমে ল্যাবরেটরির জাঁঙাঁল ভেঙে বাইরে বেরিয়ে' এসে নিজেকে মুক্তপুরুষ 
বলে ঘোঁধণ। করছেন-_- যেন বলছেন, এখন তিনি মিস্টার হাইড। হাইড 
সৃষ্টি করেছিল ত্রাস, কিন্তু জ্যোতিরিন্্রনাথের এই মৃতিতে আমরা পাই 
অন্ত জিনিস, পাই তার আত্মবিশ্বাস। তিনি জাতশিল্পী, তাই বলে অকর্মণ্য 
তিনি নন-_ তিনি যে জন্ম-কর্মীও এ বিশ্বাসও তাঁর ছিল। তাই সাহস ছিল 
অফুরস্ত। তিনি ব্যবসায়িক কাঁজেও নিজেকে যুক্ত করে দিতে কুস্তিত হন নি। 

হাটখোলায় পাটের আড়ৎ খুললেন জ্যোতিরিন্ত্রনাথ। 

এই সময়টা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম কর্মবহুল সময় । এই সময়ে 


৩ 
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(১৮৭৭) তিনি “সঞ্ধীবনী সভা” নিয়ে ও ভারতী পত্রিকা প্রকাঁশ বিষয়ে খুবই 
কর্মব্যস্ত । এই সাহিত্যিক ব্যস্ততার মধ্যে সাহিত্যবহিভূত বিষয়েও তার 
উৎসাহের পরিচয় স্বরূপ এইখানে এই কাঁজের কথ। বলা দরকার । 

আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে, ভারতীর জন্য রচিত প্রবন্ধা্দি নিষ্ে 
জানকীনাঁথ ঘোঁষালের রামবাঁগানস্থ গৃহে গিয়ে দল বেঁধে আলোচনা হত। 
জানকীনাথ তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একজন খ্যাতিমান কর্মী, 
জে11তিরিন্্রনাথের মধ্যেও স্বাঁদদেশিকতা৷ কতটা প্রবেশ করেছে হিন্দুমেলার পর 
“গ্ধীবনী সভা"র কাধধাঁরা থেকে আমরা তার প্রম।ণ পেয়েছি । বাঙালিও যে 
ব্যবসা করতে জানে ও পারে-_ এই কথাটি প্রমাণ করার জন্তে এই কাঁজে 
তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। বস্তত, তিনি ব্যবসায়-বুদ্ধিতে পাঁকা না হয়েও 
এই কাজে নামতে ষে সাহসী হয়েছেন, তাঁর মূলে আছে তীব্র শ্বাদেশিকতা।। 
এর প্রমাণ অচিরেই আমরা পাব । 

পাঁটের ব্যবসায়ে তিনি সহযোগী রূপে পেলেন ভগ্নিপতি জানকীনাঁথকে । 
এই ব্যবসায়ে কতটা যোগ্যতা দেখাতে পেরেছিলেন সে খবর পাঁওয়া যায় না, 
কিন্ত বাংলার পণ্য নিয়ে বাণিজ্য করে বাংলার সম্তভান যে ক্ষতিগ্রস্ত হন নি তা 
জানা যায়। এই কাজ বেশিদিন তিনি করেননি । পাটের বাজার খারাপ 
হওয়ায় অল্প দ্রিন পরেই আড়ৎ বন্ধ করলেন, কিস্ত হিসেব করে দেখা গেল লাভ 
নেহাত মন্দ হয় নি। 

তখন তিনি আঠাঁশ-উনত্রিশ বয়সের যুবক। এই সাফল্যে উল্লসিত হয়ে 
তিনি কর্মের উদ্যম পরিহার করলেন তো নাইই, নূতন কর্মের প্রেরণাই বুঝি 
পেলেন। তিনি আরম্ত করলেন নীলের চাঁষ। শিলাইদ্রহে। 

জমিদারি কাজে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছে ইতিপূর্বেই । তিনি শিলাইদহ- 
কুঠিতে বাম করতেন এবং পাঁবন! কুষ্টিয়া অঞ্চলে জমিদারি দেখাশুনা করে 
বেড়াতেন। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে ছিলেন। বিবয়কর্ম নিয়ে তিনি 
ব্স্ত থাকেন, তারই ফাকে ফাঁকে খোঁজেন আত্মবিনোদনের উপাদান । 
বাঙালি ছেলেদের মধ্যে সৎসাহস সঞ্চার করার জন্ে বন্দুক-ছোৌঁড়াঁর অভ্যাস 
তিনি অনেককে 'করিয়েছেন। সেই বন্ুক নিয়ে নিজেই শিকারে. বের হওয়ার 
ইচ্ছে তীর জাগে । এইজন্যে জমিদারির লোকজনদের বলে দিতেন কোনো 
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শিকারের খোঁজ থাকলে যেন তাকে জানানে। হয়। একদিন কাছেরই জঙ্গলে 
একটি বাঘের আগমনসংবাঁদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দু-নলী বন্দুক 
হাতে নিয়ে রওনা হলেন। এবং বাঘ শিকার করে ম্বৃত বাঘটি নিয়ে আসেন 
কাঁছারি-বাড়িতে। তার জীবনস্থৃতিতে জ্যোতিরিন্্রনীথ এর বিশদ বর্ণন। 
দিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথও এই ঘটনার কথ! বলেছেন, “সেই আমার বাল্যবয়সে 
একদিন শিলাইদহে যখন খবর আদিল যে গ্রামের বনে একটা বাঘ আসিয়াছে, 
তখন আমাকে তিনি শিকারে লইয়া গেলেন ১. বনের বাহিরে জুতা খুলিয়। 
একটা বাঁশগাছের আধ-কাঁটা কঞ্চির উপর চড়িয়। জ্যোতিদাদাীর পিছনে 
কোনোমতে বসিয়া রহিলাম।”১ এ গেল পদব্রজে বাঘ শিকার । হাতির পিঠে 
চেপে ব্যান্রশিকাঁরে বহির্গত হয়েছেন তিনি, এবং বাঘের নিকটবর্তী হওয়া মাত্র 
বাঘটি লাফ দিয়ে কিভাবে পালিম্বে গেল তার বর্ণনাও জ্যোঁতিপিন্্রনাথ স্বয়ং 
দিয়েছেন তার জীবনস্থৃতিতেই । এবং হাতিতে চড়ে নিয়মিত শিকাঁর করার 
ইচ্ছায় তিনি তীরের অশিক্ষিত হাঁতিকে শিকারী হওয়ার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে 
গিয়ে বিষম বিপদ্দে পড়েছিলেন; তাঁর পিঠে চেপে বন্দুক ছোঁড়া মাত্র 
আওয়াজে ও গন্ধকের গদ্ধে নিরীহ হাতিটি উন্মত্ত হয়ে উঠে তার স্থবিপুল অঙ্গটি 
এমন ভাবে আন্দোলন করতে আরম্ভ করলযে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিঠে বসে 
থাকতেও পারেন নাঃ নামতেও পারেন না; অবশেষে বিষম ঝুঁকি নিয়ে তিনি 
হাতিটির লেজ ধরে ঝুলে নেমে পড়েন । এই প্রসঙ্গের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন, 
“হুস্তী তাহার নিজ হিত বুঝিল না, শিক্ষার মাহাত্ম্য বুঝিল না-- সে ঘোর 
বিদ্রোহী হুইয়! উঠিল ।** মূর্থ হস্তীকে শিখাইতে প্রিয়া আমিও এমনি হস্ত মূর্খ 
বনিয়! গিয়াছিলাম ।” 

শিলাইদহের সঙ্গে এই যোগ আছে । এখানে ও আশপাশের গ্রামে আগে 
অনেক নীলকর সাহেব বাস করত। শিলাইদহের নীলকুঠিটা তাদের 
জমিদ্ধরির কাছারি-বাড়িতে তখন পরিণত। তার পাশে ভাঙাচুরা অবস্থায় 
পড়ে ছিল কতকগুলো ভ্যাট-_ নীলের রস জাল দেবার পাত্র । 

এইসব দেখে তিনি উৎসাহ বোধ করলেন। সেই ভ্যাটগুলো সারিয়ে 
নিয়ে আরম্ভ করলেন নীলের বাণিজ্য । হাতে তখন 'পাটের ব্যবসার মুনাফা 
আছে, সেই টাকা খাটাতে আরম্ভ করলেন এই নৃতন কাজে । এ কাজে তার 
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উৎসাহ কতট। ছিল তাঁর সামন্ত একটু পরিচয় পাওয়া যায় এর থেকেই যে, 
এ ভ্যাটে বা হাউজে জল আনার জন্যে পদ্মা থেকে তার নৃতন নীলকুঠি পর্যন্ত 
একটা খাল তিনি কাটালেন । 

যে কাজে তিনি হাত দেন তা দীর্ঘস্থায়ী হোক বা না হোক, তাঁর সাফল্যের 
জন্যে চরম চেষ্টা সব সময়ই তাঁর থাকে । এই কাঁজে তিনি নৃতন, কোনে 
অভিজ্ঞত] তাঁর নেই, তত্সত্বেও চার-পাঁচ বছর তিনি এই ব্যবসা করেন, এবং 
নীলের চাঁষে তীর উন্নতিও হয় খুবই । 

কেবল ব্যবসা কর! নয়, নীল-বাঁণিজ্যের ইতিহাস ও নীল-প্রস্ততের পদ্ধতি 
তিনি বিশদ ভাবে পাঠ করেন। তার এই অজিতজ্ঞান তিনি প্রবন্ধাকারে 
প্রকাশ করেন, সেই সময়েই তিনি ভারতীতে যে প্রবন্ধ লেখেন, তাঁতে উক্ত 
ইতিহাস ও উক্ত পদ্ধতি উল্লিখিত আছে ; এবং উপসংহারে তিনি জানান যে 
ইউরোপীয়দের উদ্যম ও নৈপুণ্যের জন্যই তাহার এই বাণিজ্য যেখানেই করেছে 
সেখানেই সফল হয়েছে-_- সে ওয়েস্ট-ইপ্ডিজ বা উত্তর-আমেরিক1 হোঁক, 
অথবা! ভারতবর্ধই হোঁক। তিনি ত্বদেশপ্রাণ তবুও তাকে বলতে হয়েছে যে, 
“অনেকে ক্রমাগত এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, ইংরাঁজেরা আমাদের দেশ 
হইতে অজন্র ধনরতু লুটিয়া লইয়া যাইতেছেন, কিন্তু তীহাঁদের জনা উচিত যে, 
উদ্যোগী পুরুষকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করেন। আমাদের লক্ষ্মী আমাদিগকে ত্যাঁগ 
করিয়া ষে বিদেশীয়দিগকে আশ্রয় করিতেছেন, তাঁহার কারণই এই ষে আমরা 
অযোগ্য, আমাদের নিজের দোঁষেই আমর] তাহার প্রসাদ হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছি।”* 

ইউরোপীয়দের যে উদ্ভম ও নৈপুণ্যের প্রশংসা তিনি করেছেন, তিনি নিজে 
তার অধিকারী ছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় নীলের বাণিজ্যে তার 
লাভের কথায়। এ কাজেও তার লাভ কম হয় না। 

কিন্তু হঠাৎ নীলের বাজার পড়ে গেল। হঠীৎ নীলের বাঁজারে মন্দার 
কারণ হচ্ছে-_ জার্মীনর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একরকম মেকী নীল তৈরি তখন 
আরস্ভত করেছে। এ সম্বন্ধে সে সময়ের নেচার? পত্রিকা লেখেন--%0:07. 
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“নেচারঃ পত্রিকার ভবিষ্যদ্বাণী অবশেষে ফলল নীলের চাঁষ করে নীল 
প্রস্তুত করতে যে খরচ পড়ে তাঁর অনেক কম খরচেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরি 
হল নীল। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের আর-একটি কার্ধের উপর যবনিকাঁপাঁত ঘটল, 
তাঁর জীবনস্থৃতিতে তিনি বলেছেন, “নীলের বাজার একেবারে খারাপ হইয়া 
গেল। আমিও কাজ উঠাইয়! দিয়া কলিকাতায় চলিয়। আদিলাম। যাঁহাই 
হউক, নীলে আমি বেশ লাভ করিয়াঁছিলাঁম।” 

এবারেও মোট! মুনাঁফ1 হাতে, এইজন্তে তীর ছুশ্চিস্তার শেষ নাই, “এখন এই 
টাকা লয়া আমি কি করিব-_ এই চিন্তা আমার মনে খুব গ্রবল হইয়া উঠিল ।” 

কিন্তু উদ্যোগীর স্থযোৌগের অভাব হয় না । কাজই যাঁর কাঁছে জীবনতুল্য, 
জীবনধারণের প্রেরণার জন্তে কাজ এসে তাকে ধরা দেয় । 

অনেক টাকা হাঁতে, এখন সেই টাঁকা নিয়ে কি ফরা হবে-_ এই ঘোরতর 
দুশ্চিন্তার হাত থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্তে কাগজে বের হল একটি 
বিজ্ঞাপন । কাঁগজটির নাম “এক্সচেঞ্ড গেজেট' ৷ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে ষে, 
একটি জাহাজের খোঁল নীলাম় হবে । 

বিজ্ঞাপনটি দেখা মাত্র তিনি স্থির করে ফেললেন ষে, এই খোঁলটি কিনে 
তিনি জাহাঁজী কারবার করবেন। সে সময়ে কলকাঁত। থেকে খুলন। অবধি 
রৈললাইন বসার কথা চলছে। তিনি মনে করলেন, খুলন। থেকে বরিশাপ 
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পধস্ত এই জাহাজ চাঁলাবেন। এই রকম চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটলেন 
রয়াল এক্সচেঞ্জে । সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন ভিড়ের মধ্যে । নীলামের ডাক 
আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, সকলেই ভাঁকছে, তিনিও ডাক আরম্ভ করলেন। তাঁর 
সর্বোচ্চ ড।ক সাত হাঁজার টাকায় নিষ্পত্তি হল। কিন্তু তিনি এব্যাপারে 
ঠকলেন কি জিতলেন তাঁরও নিষ্পত্তি হয়ে গেল যখন তাঁর কাঁছ থেকে অনেকে 
বেশি দামে সেটি কিনবাঁর প্রস্তাব করল। তাতে তিনি বুঝলেন তাঁর জিৎ 
হয়েছে। মনেই আনন্দের উত্তেজন] নিয়ে, এবং বাংলায় বাঁঙালির ছারা জাহাঁজ- 
চালানো প্রবর্তন তিনিই করবেন* এই গর্ব বুকে পোষণ করে তিনি গৃহে 
ফিরলেন। -_ তাঁর মনের এই অবস্থার কথা তিনি তার জীবনস্বৃতিতে 
উল্লেখ করেছেন । 

গবন্মমেণ্টের জাহাঁজসমূহের এক ইঞ্চিনিয়ারকে তিনি এই খোঁলটি দেখাঁলেন। 
এতে ভাঁলেো৷ একটি শ্রিমার তৈরি হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাঁশ করায় 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহ বেড়ে গেল। তিনি বড় বড় জাহাঁজের কারখানায় 
ঘুরতে লাগলেন, অবশেষে কেল্সো নামে এক কোম্পানি গ্িমারটি তৈরি করে 
দেবার ভার নিল। ভার নিল বটে, কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দিতেও 
পারল না, জাহাঁজট। মজবুতও হল ন1। প্রায়ই বিগড়ে যেতে লাগল । অবশেষে 
এক ফরাসিকে পাওয়া গেল, জাহাজের কলকজা সে বোঝে । সেই হুল 
কম্যাগ্ডার। জাহাজের নাম “সরোজিনী?। 

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেল্সো কোম্পানি যদি জাহাজটি দিতে পারত, 
তাহলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুবিধে হত। কিন্তু জাহাঁজ পেতে তাঁর একটু 
দেরি হওয়ায়, ইতিমধ্যে ফ্লোটিলা কোম্পানি নামে এক জাহাজী কারবারী 
বিলাত থেকে এসে এ লাইনে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে । বল! যাঁয় না, 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যদি সময়মত জলে জাহাঁজ নামাতে পারতেন, তাহলে ফ্লোটিলা 
কোম্পানি দূর দেশ থেকে এসে এই লাইনে জাহাজ চলছে দেখে সেখানে নাও 
আসতে পারত । কিন্তু তা হবার নয়। ফ্লোটিল! কোম্পানির জাহাজের সঙ্গে 
আসরে এসে নামল “সরোজিনী'__ ২৩ মে ১৮৮৪ তারিখে ।* 

একই লাইনে ছুটি কোম্পানি-_ একটি বিদ্বেশী, একটি স্বদেশী। ছুই 
কোম্পানিতে পাল্লা! চলল খুব। মাত্র একটি হ্রিমার নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় 
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অস্থবিধে হচ্ছিল বলে আরো! চারটি জাহাজ কিনলেন জ্যোতিরিজুনাথ। 
সে চারটির নাম 'বঙ্গলম্ষমী” “্যদেশী” 'ভারত* এবং "র্ড রিপন | এই পাঁচটি 
জাহাজ খুলনা-বরিশাল যাত্রী বহন করত, এবং মাঝে মাঝে মাল নিয়ে 
কলকাতাতেও আসত । 

স্বদেশী জাহাজ চলছে-- বাঁঙালির জাহাঁজ চলছে; এতে বরিশালের 
লোকজনদের মধ্যে, বিশেষ করে ছাত্রসমীজের মধ্যে, খুবই উত্তেজনা আরম্ভ 
হয়েছে। ইংরেজ কোম্পানির জাহাজে না৷ গিয়ে যাত্রীরা যাঁতে এই স্বদেশী 
হিমারে যাঁয় তাঁর জন্তে তাদের প্রবল উৎ্সাঁহ। 

এই উৎসাহ ও উদ্দীপনার কথা জো'তিরিন্্রনাথ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন । 
প্থুব ভোরে আমাদের জাহাজ এখান [ বরিশাল ] থেকে যাত্রী নিয়ে খুলনায় 
যায়। ফ্লোঁটিলা কোম্পানির জাহাঁজও সেই অময় যাঁয়। পাছে আমাদের 
জাহাঁজে লোক না গিয়ে প্রতিপক্ষের জাহাজে যাঁয় এই জন্য কতকগুলি ভদ্রলোক 
ও স্কুলের ছাত্র রাত্রি ৪টার সময় উঠে দলবদ্ধ হয়ে উৎ্সাঁহের সহিত জাহাজের 
ঘাটে প্রত্যহ উপস্থিত হন ও যদি কোনো! যাত্রী প্রতিপক্ষের জাহাজে যেতে চায় 
তাকে অনেক প্রকার বুঝিয়ে এমনকি পাঁয়ে পর্যন্ত ধরে ফিরিয়ে আঁনেন,** 
তাঁদের বুঝাতে থাকেন," দেশের টাক] দেশে থাকে এটা কি প্রার্থনীয় নহে? 
.. সেদিন আঁমাঁকে অভ্যর্থনা করবাঁর জন্য এখানে একটি বৃহৎ সভা হয়েছিল। 
» এখানকার হাকিম উকিল জমিদার দোকানদার মহাজন অনেকেই উপস্থিত 
ছিলেন ।.." উৎসাহ দেখলে নিরাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়_- নিকুদ্যম 
হৃদয়েও উদ্যমের ভাঁব আপে ।৮* 

এই স্বদেশী উদ্যোগটিকে কেন্দ্র করে বরিশালে সেদিন জাতীয় সংকীর্তন 
প্বস্ত হয়েছিল। এই দ্রিমার চালনার দ্বারা দ্বেশের মধ্যে স্বাদেশিকতা সঞ্চারিত 
হয়ে গিয়েছিল । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে এইটেই এক মস্ত লাভ। 

প্রতিযোগিতা চলেছে খুবই তীব্রভাবে । উভয় পক্ষই ক্রমে ভাড়া কমাতে 
আরম করল। এতে লোকসান হচ্ছে ছু-তরফেরই । এতেও কার হার 
কারজিৎ হত বল! শক্ত । কিন্তু সহসা একটা! দুর্ঘটনা ঘটে গেল । খুলনা থেকে 
মাল নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হিমার “হ্বদেশী' কলকাতায় আসার সময় সারাপথ 
নিহিষ্বে এসে, ঘাটের পাঁধাণে ঘা খাওয়ার মৃত, হাওড়ার পুলের নীচ দিয়ে 
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যাওয়ার সময় জেটিতে ধাকা৷ খেয়ে গঙ্গায় ডুবে গেল। সমস্ত মালসমেত 
ভরাডুবি হয়ে গেল। স্বদেশী কোম্পানির প্রতি দেশের লোকের এত শুভেচ্ছা 
ও উৎসাহ জলমগ্ন হয়ে গেল ন্বদেশী'র সঙ্গে । জাহাজটি যেরকম ধাক্কা খেয়ে ডুবে 
গেল, তাঁর চেয়েও প্রবল ধাক্কা! নিশ্চয় লেগেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের । কিন্তু 
এই প্রচণ্ড ঘ) খাওয়া সত্বেও তিনি নিজে কি করে ব্যবসা গুটিয়ে হার শ্বীকাঁর 
করবেন-_ এই চিত্ত করছেন। এমন সময় এল এক আপস-প্রন্তাব ৷ ছু 
পক্ষের এই ভাঁবে ভাড়া কমানোর পাল্লা দিয়ে লোকসান করে কি লাভ? 
প্রন্তাব নিয়ে এলেন প্যারীমৌহন মুখোপাধ্যায় (পরে রাজী)। ফ্লোটিল! 
কোম্পানি কারবার কিনে নিতে প্রস্তত। এ সুযোগ না হারিয়ে তীর স্বদেশী 
স্বিমার কোম্পানি বিক্রি করে দিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। 

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়প চব্বিশ-পচিশ। এই ঘটনার কথা তাই 
তাঁর স্পষ্ট মনে ছিল। এবং তৎকালে তিনি এ সম্বন্ধে লিখেওছিলেন |" তিনি 
পরে লিখেছেন, “দেশের লোক কলম চালায়, রসন। চালায়, কিন্তু জাহাজ 
চালায় না"-_ বোধকরি এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল ।০*ন্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ 
চালাইবার জন্য তিনি হঠাঁ একটা শূন্য খোল কিনিলেন, মে খোল একদা 
ভরতি হইয়া উঠিল শুধু কেবল এঞ্সিনে এবং কামরায় নহে-_ খণে এবং 
সর্বনাশে 1১ 

কিন্তু এ কথা ঠিক, এ ব্যাপারে ঘ1 ক্ষতি হয়েছে তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের, 
কিন্ত যা লাভ হয়েছে তা জম হয়েছে দেশের খাঁতাঁতেই-_ রবীন্দ্রনাথের এ 
মন্তব্যাটির সঙ্গে সকলেই একমত । 

দেশের লোকের এতে লাভই হয়েছে, তাঁরা স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে, 
কিন্ত এজন্যে তাদের খণও অবশ্য হয়েছে, সে খণ জ্যোতিরিন্্রনাথের 
কাছে। 

অবশেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “অব্যবসায়ী ভাবুক মানুষের একট! কুগ্রহ 
এই যে, লোকের! তাহাদিগকে অতি সহজেই চিনিতে পারে, কিন্তু তাহারা 
লোক চিনিতে পারেন না 1” 

চিনতে পারেন কি ন1 পারেন তা অবশ্ত বলা কঠিন। কিস্তু চেনার চেষ্টা 
বুঝি থাকে । অন্তত জ্যোতিরিন্্রনীথের সে চেষ্টা ছিল। তার প্রমাণ তাঁর 
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“ভুরু চোখের কাছাকাছি থাকিলে, চরিত্রের দৃঢ়তা গভীরতা একনিত। প্রকাশ পায় । [বামে ] বিদ্যানাগর মহাশয়ের ছবি দেখ ।” 
- জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর £ “মুখচেন।', বালক ১২৯২ শ্রাবণ 


বিভিন্ন কর্ষোগ্যম ২০১ 


“মুখচেনা' | জাহাজের কারবার নিয়ে তখন তিনি মত্ত, কিন্ত তিনি তার মনের 
খর্মটি বজায় রেখেছিলেন, সাহিত্যের ও শিল্পের চর্চায় তখনও তিনি রত। 

সত্যেন্্রনাথের সহধ্িণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ১২৯২ সালের 
(১৮৮৫) বৈশাখ মাসে বালক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। -__ এই প্রথম 
লংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উক্ত সচিত্র প্রবন্ধ 'মুখচেনা”। যে 
আর্টের উপর নির্ভর করে জ্যোতিরিন্্নীথের এই মুখচেনার বিষয়ে চর্চা 
ইংরেজিতে তাকে বলে ফিজিয়নমি-_ "006 21: 0£ 100511)6 01১8180061 
1010 00০ 08০6 01: 90098181706" | 

যখন জাহাজের কারবারে তিনি লিপ্ত, এবং যখন কার্ক্ষেত্রে কারো মুখ বা 
চেহারা দেখে তার চরিত্র তিনি হয়তে| ধরতে পারেন নি, তখনও তিনি মুখ 
দেখে মানুষের স্বভাব নিরূপণের গবেষণীয় নিজেকে মগ্র করে রেখেছেন । 
বরিশালে স্টিমার চালাচ্ছেন, এবং “এ সময় আঁমি জীহাজেই বাঁস করিতাঁম”* 
বলে তিনি নিজে স্বীকারও করেছেন; তবুও তিনি যে সাহিত্য ও শিল্প -চর্চা 
তখন বজায় রেখেছেন এটা কম বাহাঁছুরি নয়। প্রবন্ধ রচনা করেছেন এবং 
নিজের বক্তব্য প্রকাশ করার জন্তে চিত্রও অঙ্কন করে নিয়েছেন। “মুখচেনা”" 
প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, “কতকগুলি অক্ষর ও তাহার যোগাযোগে যত বাক্য 
হয় তাহা শিখিলে যেমন আমবা একটি ভাষা শিখিতে পারি, সেইরূপ মুখচিহ্‌ 
দেখিয়াও আমরা মা্গষের চরিত্র বুঝিতে পারি । কিন্তু মন্ুয্যচরিত্র এত বিভিন্ন 
যে তাহার অনুরূপ মুখের গঠনচিহুও অসংখ্য । তাহা! আয়ত্ত করা সহজ নহে। 
সেইজন্য পণ্ডিতেরা এখনও ইহাকে বিজ্ঞানে পরিণত করিতে পারেন নাই ।” 

এ সত্বেও মান্গষের কপাঁলকে নানা ভাগে ধিভক্ত ক'রে, চোখ তৃরু 
ইত্যাদির শ্রেণীবিন্তান ক'রে তিনি মন্ুয্চরিত্রের বিচার করেছেন । এবং 
সিদ্ধান্তে পৌছে তার উদাহরণরূপে দাখিল করেছেন-_ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
বঙ্কিমচন্দ্র চটোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বন্থ। এবং নিজের অশাকা তাদের 
পেন্সিল স্কেচের দিকে পাঠককে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ করেছেন। যথা, 
“বিষ্াঁসাঁগর মহাশয়ের ছবি দেখ ।% 

এ গেল ফিজিয়নমির কথা, এ ছাঁড়া আরো! অনেক খেয়াল তাঁর ছিল, তার 
*জীবনস্থৃতি' থেকে জান। যাঁয় যে, অতিলৌকিক ব্যাপার উদ্ঘাটনের জন্যে তার 
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আগ্রহ হয়। কোথাও কোনো গণৎকার বা ভবিশ্বদ্বক্তী এসেছেন জানতে 
পারলেই তিনি বন্ধুব!দ্ধবদের নিষ়ে সেখানে ছুটতেন। কিন্তু তাদের বাণী শুনে 
যখন বুঝতে পারতেন যে সেই ভবিষ্যতের পনেরো আনাই ফাকি তখন তার 
শখ মিটে যেত। প্রাঞ্চেটে তার কিছু বিশ্বাস বুঝি হয়েছিল, ধারা এই জিনিসকে 
ব্যঙ্গ করে 01911 ০129 বলেন তীার্দের সঙ্গে তাহলে তিনি একমত ছিলেন না, 
কেননা, প্লাঞ্চেটের কাণ্ড দেখে অনেক সময় তিনি নাকি আশ্চর্য হয়েছেন । 
কোঠ্ীবিচারের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি যাঁয়, কিন্ত তার মতে “এ সমস্ত ব্যাপার 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষিত হওয়া উচিত ।” 

তিনি সাহিত্য-সংগীত-চিত্রকলার সাধক, কিন্তু তার এই উক্তি থেকে বোঝা 
যাঁয় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিও তীর ছিল। বস্তুত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে মাথা ঝাঁলাই করে 
নিতে না পারলে মাথায় বুঝি ছিদ্র থেকে যায়, সেই ছিদ্রপথে অন্যান্য বুদ্ধি 
গড়িয়ে নেমে যাওয়। বিচিত্র নয়। ঠাঁকুরবাঁড়ির ছেলেদের শিশুকাল থেকে 
বিজ্ঞানপাঠ দেওয়া হয়েছে-_ রবীন্দ্রনীথের জীবনম্থৃতি থেকে এ কথ পরিষ্কার 
জানা যায়। এবং জ্যেষ্টব্রাত৷ দ্বিজেন্দ্রনাথের মত দীর্শনিকও যে বিজ্ঞানচর্চা 
করেছিলেন এবং তার মাথা সাফ ছিল-_ এ সংবাদও আমরা জানি । সেজদাদ! 
হেমেন্দ্রনাথ তো বিজ্ঞানেরই ছাত্র । রবীন্দ্রনাথও শেষবয়সে “বিশ্বপরিচয়” রচনা 
করেছেন । 

যাই হোক, বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জ্যৌতিরিন্দ্রনাথ তাঁর মাথা 
সাফ করেছিলেন কিনা তা জানা না গেলেও, আমরা তার আর-একটি বিষয়ে 
চর্চার কথা এখানে উল্লেখ করব। সেটি হচ্ছে ফ্রেনলজি-_ শিরোমিতি- 
বিচ্চা। 

যে সময়ে জাহজী কারবার করতে করতেই তিনি ফিজিয়নমি-চর্চা করে 
প্রবন্ধ লিখেছেন, সেই সমগ্নেই তিনি পত্রাস্তরে ফ্রেনলজি সম্বন্বেও প্রবন্ধ 
লেখেন-_ এটিও সচিত্র” | 

ফ্রেনলজি-চর্চা এ দেশে আরম্ভ হয় ১৮৪৫ সাঁলে। এ বছর ৭ই জুন 
তারিখে কয়েকজন বিদ্বান ও উৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় কলকাতায় ফ্রেনলজিকাঁল 
সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই সোমাইটির সভ্য রাঁধাবল্পভ দাস ১৮৫০ সালের 
মার্চ মাসে “ডাং ইশপজ্জিম ও মেং কোম্ব সাহেব রুত ফ্রেনলজি গ্রন্থ এবং. 


বিভিন্ন কর্মোছযম ২০৩. 


ফ্রেনলজিকাল চার্ট হইতে সার ৪০৮ করিয়া” বাংলায় “মনস্তত্ব সাঁরসংগ্রহ” 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন”। 

যাঁকিছু নতুন তাঁর প্রতিই তার আগ্রহ । এই মস্তিষফতত্ব জিনিসটা তাঁর 
কাছে নৃতন ছিল বলে এই দিকে তিনি আকৃষ্ট হন। এবং তিনি এ-বিষয়ে চর্চা 
করতে আরম্ভ করেন। অনেক বন্ধুবান্ধবের মাথা তিনি দেখে দিতেন। তিনি 
পণ্ডিত কুষ্ণকমল ভট্টাচার্ষের মাথা দেখে তার স্বভাবের কথা ঘা! বলেন পণ্তিত 
মহাশয় স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর অনেক মিলেছে । কিন্ত তিনি যখন 
জ্োতিরিন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ফ্রেনলজিতে তাঁর এত বিশ্বাস, কিন্তু 
এর সব বিচাঁরই অভ্রাস্ত কিনা । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন যে, 
মোটামুটি মেলে বটে, কিন্তূ সব মেলে না । 

পুরোপুরি না মিললেও এতে অনেক যে মেলে এও কম আকর্ষণের কারণ 
নয়। তাই দেখা যায়, তিনি তার উক্ত প্রবন্ধ রচনার চৌদ্দ বছর পরেও এ 
বিষয়ে আলোচনা করেছেন-_ সাধনা পত্রিকায় আষাঁত ১২৯৯ সংখ্যায় 
লিখেছেন-_-'আঁধুনিক মস্তিষফতত্ব ও ফ্রেনলজি”। 

এ সমন্তই মাথার রহস্য। জ্যোতিরিক্্রনাথের মন্ডিষও রহস্যে ভরা! ছিল 
বল! যাঁয়। যখন তাঁর মাথায় কোনে চিন্তা উদ্দিত হত, তখনই তা তিনি 
কার্ষে পরিণত করতেন । 

তিনি বিবিধ শিক্ষায় নিজেকে শিক্ষিত করেছেন, কিন্ত কোনে! ধর] বাঁধা 
নিয়মের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে শিক্ষালাঁভে উত্সাহ পান নি। এইজন্যে 
শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনের প্রতি তার আগ্রহ ছিল। খেলার মধ্যে দিয়ে পড়াই 
বুঝি অভিপ্রেত ছিল তাঁর। 

তিনি বলেছেন, “আমার মতে প্রাথমিক শিক্ষা রাঁমায়ণ-মহাভাঁরতে 
যতট] হয়, এমন বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না।”* “জ্যোতিরিন্ত্রনাথের 
জীবনস্থতি থেকে আমরা তীর প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির কিছুটা! আভাস পাই। 
এবং জানতে পারি ছিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্্রনাথ এই পদ্ধতি অনুমোদন 
করেছেন। 

পদ্ধতিটি বিশেষ জটিল নয়, শিশুদের গান গাওয়া খেলা করা গল্প করার 
সঙ্গে সঙ্গে পড়ানো ও অঙ্ক শেখানো । যথা 


২০৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


সম্মুখে ভারতবর্ষের মানচিত্র টাঙানো, তখন শিশুদের গাইতে বলা হয় 
তাদের পরিচিত গাঁনটি-_ | 
দেশ দেশ ভাই আমাদের দেশ 
সকল দেশের আগে সেই কোন্‌ দেশ 
ভাই, আমাদের দেশ। 
উত্তরেতে হিমালয় দক্ষিণে সাগর 
পূবে দক্ষিণে ভাই পাহাড় মনোহর 
ভাই, পাহাঁড় মনোহর ।*, 
ইত্যাদি । এর দ্বারা শিশুদের ভূগোল শেখা হয়ই, সেইসঙ্গে নিজের দেশের 
আকুতি ও প্রকৃতির সঙ্গেও যেমন পরিচিত করা যায়, সেইসঙ্গে তাদের মনে 
্বদেশগ্রীতিও জাগে। 

এইরূপ অনেক গান রচনা করে তিনি শিশুদের দিয়ে গাইয়ে তাদের বিভিন্ন 
বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা! করেছিলেন । 

এ পদ্ধতি কেউ গ্রহণ করুক বা না করুক-_ বিষয়টি উল্লেখযোগ্য । এর 
দ্বারা, আর-কিছু না হলেও, আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে, দেশের ছেলেদের 
সহজ পদ্ধতিতে এবং সংগীতের মধ দিয়ে শিক্ষার্দীনের জন্তে তাঁর আগ্রহ ছিল 
প্রবল । 

এই পদ্ধতির সঙ্গে হয়তো আমাদের সেকালের সেই “ঘোষাঁণো” পদ্ধতিটির 
মিল আছে। রাঁজনারায়ণ বস্থু যাঁর উল্লেখ করেছেন এইভাবে, “তখন 
ঘোষাণোর রীতি ছিল। ঘোষাণোর অর্থ পয়ার ছন্দে গ্রথিত, কোঁনো জব্য- 
শ্রেণীর অস্তর্গত সমস্ত দ্রব্যের ইংরেজি নাম সর করিয়া মুখস্ত বলা। আপনি 
এক স্কুল দেখিতে গেলেন, ক্কুলমাস্টার আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি 
ঘোঁষাব ? গ্যার্ডেন (£81617) ঘোঁষাব, না স্পাইস (501০9) ঘোঁষাঁব?' ইহার 
অর্থ, উদ্ানজাত সকল ভ্রব্যের নাম মুখস্ত বলাঁব, না, সকল মসলার নাঁম মুখস্ত 
বলাব? যদি স্থির হইল গ্যার্ডেন ঘোঁষাও, তবে সর্দার পোড়ো চেঁচিয়ে বলিল, 
“পম্কিন (098006100) লাউ কুম্ড়ো”। অমনি সকলে বলিয়। উঠিল, 
“পমৃকিন- লাউ কুমড়ে1 |” সর্দার পোড়ো বলিল, “কোঁকোত্বর (০০০০৪: ) 
শসা”, এই সকল শব্ধগুলি একত্র করিলে একটি কবিতা উৎপন্ন হয়-_- 


বিভিন্ন কর্মোগ্যম ২০৫ 


পম্কিন লাঁউ কুমড়ো, কোকোন্বর শসা । 
বিগ্রেল বাতাকু, প্েটমেন্‌ চাঁসা ॥ 

কখনো কখনো সঙ্গীত আকারে ইংরাজী শবের বাঙ্গালা অর্থ বসাঁনো 
হইত ।০*৮১ 

বাহৃতঃ এই দুই পদ্ধতির মধ্যে মিল অবশ্যই আছে । কিন্তু “ঘোষাঁণোটা 
কেবল তোঁতাপাঁখির মত মুখন্ত করানো ভিন্ন কিছু নয়। কিন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
তাঁর মধ্যে মনের খুশির যোগসাধন করে বিষয়টি যাঁতে একেবারে মর্মমূলে গিয়ে 
পৌছয় তাঁরই ব্যবস্থা করেছিলেন । এর স্থফলও তিনি লাঁভ করেছিলেন । 
সত্যেন্দ্রনাথের পৌত্র ও পৌত্রীর খিক্ষার ভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর 
জীবনসায়াহ্ছে রাচীর 'শীস্তিধামে?। 

এই ধরণের শিক্ষণপ্রণালীর একট। মজ! এই যে, লেখাপড়াট1 যে একটা 
মস্ত কাঁজ এই মচেতনতা থাকে না, শিক্ষার্থীর। নিজের] মনের খুশিতে থাকে এবং 
সেই খুশি প্রকাশ করার মধ্যে দিয়েই তাদের জান। হয়ে যায় বিবিধ জিনিস। 
এই ধরণের শিক্ষালয়টিকেও তাঁই একটা কঠিন কাঠামো দিয়ে গড় কয়েদখান। 
বলেও মনে হয় নাঃ মনে হয় বুঝি-বা খেলে বেড়াবাঁর মতই একট উন্মুক্ত 
প্রাস্তর | 

প্রাস্তরের মত উদার ও উন্মুক্ত ছিল জ্যোতিরিক্ত্রনাথের মন। এইজন্যে 
কোনে নৃতন হাওয়া এলে তা কোনে! বাধার সম্মুখীন হয় নি। অবারিত 
ভাঁবে তা বয়ে চলেছে এই প্রাস্তরের উপরে । তার জীবনসাঁয়াহ্নে তাকে 
আমরা শিক্ষাসংক্কারে ব্যস্ত দেখতে পেলাম । বস্তুত, তাঁর মন ছিল সংস্বার- 
গ্রয়াসীই। ূ 

তাঁর যৌবনে আমর! তাঁকে সমাজসংস্কারে কত দেখতে পাই । সে-সময়ের 
মেয়েদের অবঝোঁধ-ব্যবস্থার বিষয়ে আমর! অবহিত আছি । তখন কোনো 
মেয়ের লেখাপড়া শেখাটাই ছিল সমাজের পক্ষে এক ভয়ংকর ব্যাঁপার। সেই 
অবস্থার মধ্যে জ্যোতিরিন্ত্রনাথ সেই ব্যবস্থার জাঙাঁল ভেঙে যেন চুরমার করে 
দ্রিলেন। তিনি “ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন । বৌঠাকুরানীকেও ঘোড়ায় 
চড়িয়ে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যেতেন, এমন ঘটনাও 
সেদিন ঘটেছিল 1৮১: 


২০৬ জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ 


নিজের অস্তঃপুরিকা স্ত্রীকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে পুরাঁতন কলকাতার 
রাজপথ দিয়ে এভাবে বেড়াতে বের "হওয়৷ তখনকার দিনে কতটা বিস্ময়কর 
ঘটন! তা অনুমান করা যেতে পারে বর্তমান কালের এতটা সংস্কারবিহীন 
সমাজের সঙ্গে তুলনা! করলেই । এখনকাঁর কাজের কোঁনো সাহসী পুরুষের 
পক্ষে সহসা! এইভাবে সম্ত্রীক হাওয়। খেতে যাওয়ার কথ। ভাবতেও আমাদের 
“কেমন বিন্ময় লাগে । 

জ্যোতিরিজ্ত্রনীথ এই সাহস ও ভরসা পেয়েছিলেন তার মেজদা সত্যেন্্রনাথের 
কাছ থেকে । সত্যেন্দ্রনাথ বিলাতি সমাজ দেখে এসেই পরিবারের মধ্যে 
আমূল সংস্কারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন । তার উপর তার কর্মস্থল বোদ্বাইতে 
গিয়ে সেখানে 'নরনারীর মেলা”১ দেখে-- বোন্বাইয়ে গিয়ে প্রথমেই তীর চোঁথে 
নতুন ঠেকে মেয়ে-পুরুষের একত্র মেলামেশা “এই বিষয়ে কলিকাতা ও 
বোম্বায়ের মধ্যে ভয়ানক প্রভেদ। কলিকাতায় ভদ্রমহিলাগণ সকলেই 
অন্তঃপুরবাঁসিনী, বাহিরে কোথাও একটি কুলস্ত্রীর মুখ দেখিবার যে নাই। 
বোম্বায়ে পথে-ঘাটে যেখানে যাঁও ভদ্রমহিল! চোখের সামনে পড়ে ।” এই 
নৃতন জিনিসটি বঙ্গসমীজে প্রচলিত করার জন্যে তিনি সেকাজে অগ্রসর হওয়ার 
প্রথম ধাপ অনুসারে তা পরিবারে প্রবর্তন করার প্রয়াসী হন। অবরোধপ্রথা 
দুর করার জন্যে অগ্রজের একাগ্রতা১* দেখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এমন উৎসাহিত 
হন যে, যখন মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এ বাঁড়ি থেকে ও বাড়ি যেতে হলে 
€ঘেটাটোপ-মোড়। পাঁলকির সঙ্গে প্রহরী হাটে এবং গঙ্গান্সানের অনুমতি পেলে 
'বেহারাঁরা পালকিস্ৃদ্ধ মেয়েদের জলে চুবিয়ে আনে, সেই সময়ে ঠাঁকুরবাড়ির 
'অন্দরমহলের পুরস্ত্রীকে তিনি করলেন ঘোড়সওয়ার। 

এ তার দুঃসাহসী মনেরই একটি চলস্ত চিত্র বিশেষ। তিনিও এ কথা ম্মরণ 
করে জীবনসায়াহ্ে বলেছেন, “স্্রীস্বাধীনতার আমি এত বড় পক্ষপাতী হুইয়। 
পড়িলাম যে, গঙ্গার ধারের কোনে বাগানবাড়িতে সন্ত্রীক অবস্থানকালে আমার 
স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বারোহণ পর্বস্ত শিখাইলাম। তাহার পর জোড়ার্সাকো 
বাড়িতে আসিয়! ছুইটি আরব ঘোঁড়ায় ছইজনে পাশাপাশি চড়িয়া, বাড়ি হইতে 
গড়ের মাঠ পর্যস্ত গ্রত্যহ বেড়াঁইতে যাঁইতাম। ময়দানে পৌছিয়া দুইজনে 
সবেগে ঘোড়া! ছুটাইতাম। প্রতিবানীরা স্তত্িত হইয়া গালে হাত দিত।** 


বিভিন্ন কর্মোছ্যম ২০৭ 


দেদিকে আমার জক্ষেপ ছিল না। আমি তখন উদ্দাম নব্যভাঁবের নেশায় 
উন্মত্ব। এইরূপে অন্ত পুরের পর্দা তো উঠাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের 
পর্দাটিও একেবারে উঠিয়া! গেল ।”* 

পাঁছে লোকে কিছু বলে-_ এই ভয়ে ভীত হলে কোনো নৃতন কাঁজ করা 
যায় না। কিন্ত যে জ্যোঁতিরিক্দ্রনাঁথ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “এসেছিলেন নির্জল। 
নতুন মন নিয়ে” ১১ তাঁর পক্ষেই এরূপ কাঁজ কবা সম্ভব । 

কিন্ত এই জ্যোঁতিরিন্দ্রনাথ এই ঘটনার কিছুকাল আগে শ্ীস্বাধীনতাঁর 
উপর কটাক্ষপাত করে লিখেছিলেন “কিঞ্চিৎ জলযোঁগ”। তাঁর এ কাজের 
জন্যে তিনি অনতিকাল পরেই অবশ্ঠ দু:খ ও অনুতাপ প্রকাঁশ করেন। এও 
অবশ্ঠ মনের উদারতার লক্ষণ। 


১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনম্মৃতি' 
২ “নীলের বাণিজ্য”, ভারতী ১২৮৯ জ্যেষ্ঠ 
৩ জ্যোতিরিক্্রনাথের পূর্বে জাহাজ চালনায় একজন বাঙালির নাম পাওয়! যায়। 
“ভবানীপুরের শ্রীধুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী কলিকাতা হই কালল! পর্যন্ত যাতী ও 
মাল যাতায়াতের জন্য ছুইখানি স্টীমার চালাইঙেছেন প্রতি শনিবার ও বুধবার প্রাতে 
কলিকাত। ছাড়ে এবং রবি ও বৃহস্পতিবার কাল্ন! ছাড়গ্প! থাকে । ** __সুলভ সমাচার, 
২১ জুন ১৮৭৯। সাহিতাসাধক-চরিতমালা ৬৮ | 
৪ ড্র০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সরোজিনী-প্রয়াণ', ভারতী ১২৯১ শ্রাবণ-ভাড্র ও অগ্রহায়ণ । 
৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, “বরিশালের পত্র", বালক ১২৯২ (১৮৮৫) শ্রাবণ । “প্রবন্ধমগ্রীদী।। 
৬ ব্সন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোঠিরিক্ত্রনাথের জীবনস্থৃতি' 
৭ দ্রণ জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর, “প্রবন্ধমঞ্জীরী' 
৮ জ্যোতিরিক্্রবাথ ঠাকুর, 'শিরো মতি-বিস্ত', কল্পনা, ৪র্থ বর্ষ ( ১৮৮৫ )। 
৯ দ্রণসাহিত্যসাধক-চঞিতমালা ৬৮। 
১০ রাজনারায়ণ বনু, 'সে কাল আর এ কাল' 
১১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “ছেলেখেলা 
১২ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বাল্যকথ। ও বোম্বাই প্রবাস 
১৩ দ্র” ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, 'পুরাতনী' : পরিশিষ্ট । 


৯ 


পরিশিষ্ট 


১. অশ্রমতী-প্রসঙগ 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাঁগজপত্রের মধ্যে শ্রীইন্দিরা দেবীর সৌজন্তে প্রাপ্ত 
কতকগুলি পত্র-- 
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গী. 'ভারতমিত্র' পত্রিকার সম্পাদককে লিখি পত্র 
১ অক্টোবর ১৯*১ 

সবিনয় নিবেদন, 

আপনার প্রেরিত “ভারতমিত্র' পত্রিকায় “অশ্রুমতী'র যে সমালোচনা 
বাহির হইয়াছে তাহা আমি পাঠ করিলাম এবং তদ্িষয়ে আমার যাহ] বক্তব্য 
আছে তাহা নিয়ে লিখিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া ইহার অন্বাঁদ কিনব! মর্মার্থ 
“ভাঁরতমিত্র? প্রকাঁশ করিলে পরম বাধিত হইব । 

মহাঁরাণ] প্রতাপ সিংহকে আমি আরাধ্য দেবতার স্যাঁয় ভক্তি-শ্রদ্বা করিয়া 
থাকি। তাহার বীরত্ব, তাহার মহত্ব, তীহার সহিষ্ণুতা, তাহার কুলনিষ্টা, 
তাহার দেশভক্তি আমাদের আঁদর্শস্থল। চরিত্রের এই উচ্চ আদর্শ বঙ্গবাসীর 
সম্মুখে অর্পণ করাঁই এই নাটক রচনাঁর একমাত্র উদ্দেন্ত । আমি স্বীকার করি, 
“অসশ্রমতী” বলিয়1 প্রতাঁপ সিংহের কোঁনে। কনা! ছিল না । ইহা আমার কল্সন! 
মাত্র। আমার এইমীত্র বক্তব্য, এই নাটকে যে কল্পিত ঘটনাবলী যোঁজিত 
হইয়াছে তাহাতে প্রতাপ সিংহের চরিত্রগৌরব কিছুমাত্র ক্ষুপ্ন হয় নাই, বরং 
আরও বৃদ্ধি হইয়াছে । যখন প্রতাপ সিংহ আসন্ন মৃত্যুশষ্যায় শয়ান হইয়া 
শক্ত সিংহের নিকট শুনিলেন যে সেলিম পাঁপ-হন্তে অশ্রমতীকে স্পর্শ পর্যস্ত 
করে নাই, তখন তিনি তাহার প্রাণনাঁশ করিতে ক্ষান্ত হইলেন বটে, কিন্তু 
অশ্রমতীর মনেও পাছে কোনে! কলঙ্ক স্পর্শ হইয়া! থাকে-_ এই আশঙ্কায় তিনি 
তাঁকে চিরকুমারী-ত্রত গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। ইহা! অপেক্ষা অটল 
কর্তব্যনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? 

আর-এক কথা | যদি বলেন, রাঁজপুত-মহিল] ছইয়া অশ্রমতী কি করিয়া 
একজন বিধর্মী মুসলমানকে ভালবাঁমিল, সে বিষয়ে আমাঁর বক্তব্য এই-_ 
অশ্রমতী অতি শিশুকালেই নিরুদ্দেশ হয় এবং বহুকণীল ভীলদ্রের নিকটে থাঁকায় 
এবং তাহাদের দ্বার! প্রতিপালিত হওয়ায়, নিজের কুলধর্মজ্ঞান তাহার মন 
হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল; সে জানিত না_- কে রাজপুত, কে মুসলমান। 
সেলিম তাহাকে দক্থ্যর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে মনে করিয়া তাহার প্রতি 
গ্রথমে সে কৃতজ্ঞ হয়, পরে সেই কৃতজ্ঞতা প্রেমে পরিণত হয়। ইহা! তাহার 
পক্ষে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। এবং কি অবস্থায় পড়িয়া অশ্রমতী 


২১৪ জ্যোতিরিন্্রনাথ 


রাজপুত-মহিলার অযোগ্য কাজ করিয়াছিল তাহা যদি বিবেচনা করিয়। দেখা 
যাঁয়, তাহা হইলে অশ্রমতীকেও দোঁষ দেওয়া যাঁয় না । আঁর-এক কথা, 
অশ্রমতী মেলিমকে মনে মনে ভালবাসিয়াছিল-_ শুধু ইহাতেই প্রতাপ সিংহের 
কুলে কলঙ্ক আসিতে পারে না। এবং মনে মনে ভালবাঁসাতেও যদি কিছু 
কলঙ্ক হইয়া! থাকে, অশ্রমতী চিরকুমারী-ব্রত-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করায় প্রতাপ 
সিংহ সে কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়াছেন। 

এই নাটকের প্রতি লেখকের যেরূপ আন্তরিক বিদ্বেষ ও বিরাগ তাহাতে 
বলিতে সাহস হয় না, আর একবার যেন তিনি এই নাটকখাঁনি ধীরভাবে 
পড়েন-_- আমার বিশ্বাস আর একবার ভাল করিয়া পড়িলে তিনি আমার 
প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন । 

এই নাটকে এতিহাঁসিক ভূল ও অসংলগ্নতা থাকিতে পাঁরে ; কিন্তু এ কথা 
আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, বীরশ্রেষ্ঠ মহারাঁণা প্রতাপ সিংহের উপর 
আমার যে শ্রদ্ধা-ভক্তি তাহা! কাঁহাঁরও অপেক্ষা কম নহে। 


শ্রীজ্যোতিরিজ্জনাথ ঠাকুর 
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€&, কেশবপ্রসাদ মিশ্রকে লিখিত জ্যোতিরিক্দ্রনাথের পত্রের কিয়দংশ 


মান্যবরেষু 

আপনার ১৭ অক্টোবরের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার পত্রের উত্তর 
বাঙ্গালায় লিখিতেছি, কেননা, ইংরাঁজি ভাষায় আমার তেমন অধিকার নাই। 
তজ্জন্য আমাকে মার্জন। করিবেন । 

কেহ কেহ মনে করেন, সেলিমের সহিত অশ্রমতীর ভালবাসা হওয়ায় 
প্রতাপ সিংহের শুভ্র শে কলঙ্ক পড়িয়াছে। কিন্তু আপনার যদ্দি গ্রণিধান 
করিয়] নাটকখানি আগাগোড়া পাঠ করিয়া দেখেন তাহা হইলে দেখিতে 
পাইবেন আমি এই ভালবাসার বিশুদ্ধতা বরাবর রক্ষা করিয়াছি শারীরিক 
স্পর্শে ইহাকে দূধিত হইতে দিই নাই। 

চতুর্থ অঙ্ক ১৭৮ পৃষ্ঠা 

“সেলিম ।-_দেখ যেন প্রতাপ সিংহ তার দুহিষ্ঠীকে কলঙ্কিত না করেন _- 
আমি শপথ করে বলচি ও পবিজ্র দেহে আমার এই কলঙ্কিত পাপিষ্ঠ হন্তের 
কখন স্পর্শ পর্যস্ত হয়নি ।” 

বিবাহ হওয়! দুরে থাক্‌, শারীরিক স্পর্শ হয়নাই। এ অবস্থায় প্রতাপ 
সিংহের কুলমর্ধাদার কি কোন হানি হইতে পারে ?- বিন্দুমাত্র নহে। 

পঞ্চম অঙ্কের ১৯৪-৯৫ পৃষ্ঠা হইতে কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি _ 
উহাতে সমস্ত প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত হইয়াছে । 

প্রতাপ সিংহ অশ্রমতীকে বিষ খাঁওয়াইতে উদ্যত হইলে তাহার ভ্রাতা 
শক্ত সিংহ প্রবেশ করিয়া প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিলেন-_ 
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“প্রতাপ ।--কি বল্লে শক্ত সিংহ? আমার শুভ্র বশ কলস্কিত হয় নি? 

শক্ত সিংহ 1 না মহারাজ ,হয়নি। সেলিম যে রকম যত্ব করে রেখে 
দিয়েছিলেন, তাতে কোন্‌ সরল বাঁলার মন আর্দ্র না হয়? কিন্তু আমি 
বিলক্ষণ জাঁনি-_-আর তরবারি স্পর্শ করে শপথ করতে পারি, সেলিম কর্তৃক 
অশ্রমতীর কোনো৷ অসন্ত্রম হয়নি_ শত্রু হলেও মুক্তকঠে আমার সে কথা 
ব্বীকার করতে হবে-_এ আপনাকে আমি শপথ করে বলচি--'কোঁনও প্রকার 
কলঙ্ক অশ্রমতীকে আঁজও পর্যস্ত স্পর্শ করেনি-_ আপনি সে বিষয়ে নিরুদ্বিগ্ন 
হোন। 

প্রতাপ। আ! আ! শক্ত পিংহ! ভাই! তোমার কথায় তবু একটু 
আশ্বস্ত হলেম। অশ্রমতী ! এইদিকে এস । আমি যতদূর আশঙ্কা! করেছিলেম, 
ততদূর বাশুবিক নয় শুনে তবু নিরুদ্িগ্ন হলেম। কিন্তু এখন আমার আর 
একটি কথা বলবার আছে-_অশ্রমতী, সেই কথাটি যদি রক্ষা কর, তাঁহলে 
আমি এখন হুথে মরতে পারি। 

অশ্রু ।-_বল বাবা, আমি তা! রক্ষ। করব। 

প্রতাপ ।_ পুরোহত ! 

পুরোহিত ।-__মহারাজ! 

প্রতাপ ।-_অশ্রমতীকে নিয়ে গিয়ে এখনি মহাদেবের মন্দিরে যোগিনীব্রতে 
দীক্ষিত কর। চিরকুমাঁরী হয়ে মহাঁদেবের ধ্যান করুক-_মনেও দি কোনো 
কলঙ্বম্পর্শ হয়ে থাকে তাঁও অপনীত হবে - যাঁও, নিয়ে যাও ।” 

তবে যাহার! মনে করেন, এই ভাঁলবাপার কথা এতিহাসিক ভিত্তির উপর 
স্থাপিত, তাহাদের ভ্রম দূর করিবার জন্য পুনমু্রণের সময় এই বিষয়ে একটি 
ভূমিকা লিখিয়া দিব স্থির করিয়াছি । ইহ] বুঝা উচিত, নাটক ও ইতিহাস 
এক জিনিষ নহে! কোনো দেশের কোনো নাঁটকেই ইতিহাস সম্পূর্ণ ভাবে 
রক্ষিত হয় না। 

যদি কেহ বলেন, প্রতাঁপ সিংহের দুহিতা একজন মুসলমানকে ভালবাসিবে? 
_-দেখুন কিরূপ অবস্থায় অশ্রমতী মানষ হইয়াছিল। সে জানিত না, 
রাজপুত কে মুনলমান কে? যে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল তাকেই 
সে ভালবাঁপিবে তাহাতে আশ্চর্য কি? 
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কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, রাঁণা প্রতাঁপ সিংহের অশ্রমতী 
নায়ী কোনো কন্তা ছিল কিনা এবং অশ্রুমতী ও সেলিমের মধ্যে বাস্তবিকই 
কোনো প্রেমের ব্যাপার ঘটিয়াছিল কিনা । ইহার উত্তরে আমার 
নিবেদন - 

রাঁণা গ্রতাপ মিংহের একটি কন্তা আরাঁবল্লি পর্বতের অভ্যন্তরস্থ এক টিন- 
খনির মধ্যে হাঁরাইয়। যাঁয় এবং তত্রত্য ভীলগণ কতৃক পরিবধিত ও প্রতিপাঁলিত 
হয়। এইটুকুই ইহার এঁতিহাসিক কিংবা কিংবাদস্তীমূলক ভিত্তি । বাঁকী 
সমন্তই কপোলকল্লিত। “অশ্রমতী' নামও মত্প্রদত্ত। এইরূপ নিরাশরয় 
বালিকার সৈনিকদিগের কবলে পতিত হওয়া অসম্ভব ঘটন! নহে । তাহার 
পর সেলিম উহাকে দস্ত্যহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, বিশ্বাস করিয়া 
সেলিমের প্রতি এ বিমুঢ়া সরলা বাঁল। যে কৃতজ্ঞ হইবে এবং সেলিমের 
যত্রাতিশয্যে এ কৃতজ্ঞত। থে ক্রমে ভালবাসায় পরিণত হইবে, তাহাতেও আশ্চর্য 
নাই। ইহা মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণাম । বল] বাহুল্য, 
স্থলবিশেষে ও অবস্থাবিশেষে মাঁনবপ্রকৃতির কিন্ূুপ বিকাঁশ ও পরিণাম ঘটে 
তাহ প্রদর্শন করাই নাঁটকের মুখ্য কার্ধ। ক্লোনো মুসলমানের প্রতি হিন্দু 
ললনাঁর অন্ঠরাগের কথা শুনিয়া কেহ কেহ আঁৎকিয়া উঠেন। যেন এরূপ 
ঘটন। অত্যন্ত অন্বাভাবিক, যেন এরূপ কেহ কখনও শুনে নাই, যেন ইতিপূর্বে 
কোনো উপন্যাসেই এরূপ ঘটনা বণিত হয় নাই । তবে যদ্দি কেহ বলেন, রাঁণা 
প্রতাপ সিংহের দুহিতাঁকে এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া রাণার শুভ্র যশকে কলঙ্কিত 
কর। উচিত হয় নাই-_ তাহার উত্তরে আমার বক্কব্য--যিনি অশ্রুমতী নাটক 
ভাল করিয়া পড়িয়াছেন তিনিই জানেন, যাহাঁতে রাণা প্রতাপ সিংহের শুভ 
যশ কলঙ্কিত ন] হয়, যাঁহাঁতে অশ্রমতীর বিশুদ্ধ চরিত্রে কলঙ্কের স্পর্শ মাত্র না 
থাঁকে, সে বিষয়ে আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি ও ঘত্ববাঁন হইয়াছি । যথা 

“প্রতাপ । কি বল্লে শক্তসিংহ ? আমার শুভ্র যশ কলঙ্কিত হয়নি ? 

শক্ত ।__আমি বিলক্ষণ জানি, আর তরবারি স্পর্শ করে বলতে পারি, 
সেলিম কর্তৃক অশ্রমতীর কোনো! অসন্তরম হয়নি--শক্রু হলেও মুক্তক্ঠে আমার 
এক কথা স্বীকার করতে হবে। এ আপনাকে আমি শপথ করে বলছি - 
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কোনও প্রকার কলঙ্ক অশ্রমতীকে আজও পর্যস্ত স্পর্শ করেনি_-আঁপনি সে 
বিষয়ে নিরুদ্ধিগ্ন হোন 1” 

এই কথায় আশ্বস্ত হইয়! প্রতাপ সিংহ বিষপ্রয়োগের আদেশ রহিত 
করিলেন বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্তে কঠোর যোগিনী-ব্রত পালনের আদেশ 
করিলেন। 

“প্রতাপ সিংহপ--ওর মনেও যদি কলঙ্ক স্পর্শ করে থাঁকে--আমি সে 
কণীমাত্র কলঙ্কও ওর বিবাহ দিয়ে কুলপরম্পরায় প্রবাহিত করতে চাঁইনে |” 

অতএব দেখা যাইতেছে, এইরূপ আদেশ করিয়া রাঁণ! প্রতাপ সিংহ স্বকীয় 
শুভ্র যশকে অক্ষু্ন রাঁখিয়াছেন, এবং অশ্রমতীর আচরণ হইতে ইহাঁও সপ্রমাণ 
হইয়াছে__অশ্রমতীর স্বর্গীয় প্রেমে কোনো পাধিব কলঙ্কের স্পর্শমাত্র হয় নাই ॥ 


নিবেদক 
প্রীজ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর 
কু 01972070191) 00099 
014 0০008) 131287:58 0865 
177077 29. 10. 190] 


[২2100 12101510108, ৬ 91009, 
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[21001196010 8150. 00101151561, 13021800৮25, 
মান্তবর মহাঁশয় 

আমর! হিন্দী-সাহিত্যমেবার নিমিত্ত প্রায় অন্যান্য ভাষা! হইতে উত্তমোতম 
পুস্তকগুলির হিন্দী অনুবাদ করিয়৷ থাকি-_ অনেকগুলি পুস্তক এরূপ প্রকাশ 
করিয়াছি। আপনার রচিত “অশ্রমতী' নাটক আমি নিজ খরচে ছাঁপাইয়া- 
ছিলাম, কিন্তু কতিপয় পত্রে উহার কুৎসা রটাইয়া আমাকে বাধিত করিল ঘে 
ভবিষ্যতে ষেন আর বিক্রয় না করি। তক্লিমিত্ত আমাঁকে প্রতুল অর্থহানি স্ 
করিতে হইয়াছে । 

আপনার 'সরো!জিনী নাটক" এক মহাশয় হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ 
করিয়াছিলেন এ বহুদিনের কথা । বাজারে আর বই পাওয়া যায় না। এ 
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নিমিত্ত আমি অন্থবাদককে লিখিয়াছিলাম-_উনি অনুগ্রহ করিয়া আমাঁকে পুনঃ 
ছাঁপাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু আমার প্রার্থনা যে যদি মহাঁশয়ও আজ্ঞা 
প্রদান করেন তাহা হইলে আরও উত্তম হইবে; কারণ ইহা প্রকাশ হইলে 
আপনার কীতি হিন্দী-সমাজেও প্রকাশিত হইবে। প্রাতিউত্তর একাস্ত 
প্রার্থনীয়। 
বশ্ধদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ বর্মা 

পুনঃ 

1. গাঁজীপুরের মৌখ্যতাঁর লালা উদ্দিত লালকে আপনি “অশ্রমতী” 
অন্গবাদ-আজ্ঞ। প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি নিজের খরচে ছাঁপাইয়া 
ছিলাম । 

2. দসরোজিনী”র প্রথম অনুবাদে অনেক ভাষার দৌষ রহিয়াছে, এবারে 
তাহাঁও শুদ্ধ করিয়া দেওয়া! হইবে। রাম 


195) 00177৮91118 ১৮6৫6) 
০5, 9088) 1903, 


সবিনয় নিবেদন, 

আপনাঁকে অনেক দিন পত্র লিখি নাই, আঁপনা'র সহিত সাঁক্ষাৎও নাই। 
বোধ হয় ৬ কৃপায় আপনার কায়িক কুশল জআাছে। এ পক্ষের সকল কুশল 
জানিবেন। | 

একটি কথ! বলিবার আছে, গত কল্যকার তারিখের “রঙ্গালয়” পত্রে ছুইটি 
প্যারা আছে উহাতে বাঙ্গালী গ্রন্থকীরের দায়িত্বের কথা তুলিয়া আপনার 
“অশ্রমতী”র কথাও লেখা আছে । ব্যাপার এই যে, রাজস্থান সমাঁচার' নামক 
হিন্দী কাগজে এবং সেই সঙ্গে “বেঙ্কটেশ্বর সমাচ.র' প্রভৃতি অন্য সকল হিন্দী 
কাগজে আপনার “অশ্রমতী'র কথা ধরিয়! বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে বিষম 
আন্দোলন চলিতেছে । গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে অশ্রমতীর অনুবাদ হইয়! উহার 
অভিনয়ও চলিতেছে । এই অভিনয়-কারণ লোকের মনে অনায়াসেই বাঙ্গালী- 
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বিছ্বে্র যেন দৃট়ীভূত হইতেছে । যে সকল হিন্দুস্থানী লেখক-বন্ধু বাঙ্গালীর 
পক্ষপাতী তাহাদের মধ্যে অনেকেই আঁমাকে বলিতেছেন যে, আপনি যদি 
'সোজা মহারাণা উদয়পুরকে পত্র লিখিয়] ক্রটি স্বীকার করেন এবং প্রকাশ্তে 
ব্যক্ত করেন যে, ভবিষ্কতে নৃতন সংস্করণ করিতে হইলে অশ্রমতীর ভাঁব 
পরিবত্তিত করিয়া দিবেন, তাহা হইলে বর্তমান কালের আন্দৌোলনটা। 
একেবারেই নিভিয়! যায় । উদয়পুরের বর্তমান মহাঁরাঁণ ফতেহ সিংহ বাহাঁছুর 
বড়ই যোগ্য ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি আপনার স্বাক্ষরিত একখানি পত্র 
পাঁইলে জ্ঞাঁতি-কুটুম্বদিগকে শাস্ত রাখিতে পারেন। রাজস্থানে একটা ক্ষত্রিয়- 
'সভা হইয়াছে । এই সভার সদশ্ত “রাঁজওয়াড়ার-মকল করদ নৃপতি ১ এই 
সভার প্রতাঁপও খুব। বাঙ্গালী-বিরোৌধের আন্দৌলনট? এই সভাই গ্রহণ 
করিয়াছে । তাই আশু কুফল ফলিবে বলিয়া আমার আশঙ্কা খুব হইয়াছে। 
আপনি বাঙ্গালীর শিরোমণি, বাঙ্গালী জাতির মঙ্গলকামন! আপনি করিয়। 
থাকেন, বাঙ্গালী জাতির উন্নতির পথ প্রশস্ত রাখিবাঁর উদ্দেশে আপনি নানাবিধ 
ত্যাগ স্বীকারও করিতে পারেন, বিশেষ, আমার আপনার উপর একটু আবার 
চলে; তাই সাহস করিয়া এত কথ! লিখিতে পারিতেছি। সত্য বটে, 
নাটকের হিসাবে “অশ্রমতী'তে কোনো! দোষ নাই, সত্য বটে নাটককারের সকল 
দেশেই যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে) সে স্বাধীনতার আপনি কোথাও অপব্যয় 
করেন নাই, তথাপি খন একটা অছিল1 ধরিয়া ছুষ্ট হিন্দৃস্থানী লেখকগণ 
বাঙ্গালী জাতির প্রতি বিষম বিছেষের উদগার করিতেছে, তখন একটু সাঁবধাঁন 
হইলে, একটু নরম হইলে বাঙ্গালীরই পক্ষে শ্লাঘার কথা হইবে, জীনিবেন। 
আমি শুনিলাম যে, পূর্বে আপনি উদয়পুরের কোনো এজেন্টের নিকট স্বীকার 
পাইয়াছিলেন যে, অশ্রমতীর নৃতন সংস্করণে আপনি ভাব বদলাইয়। দিবেন । 
বোধ হয় হিন্দী বঙ্গভাঁধীতে ও ভারতমিত্রে এ কথ প্রকাঁশিতও হইয়াছিল। 
যদি আমার খবর ঠিক হয়, তাহা হইলে এমন অনুমান করা আমার পক্ষে 
অন্যায় হইবেনা যে, আপনি মহারাণ] বাহাদুরের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়া 
পত্র লিখিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না । একখানি চিঠিতে সৌজন্য ও শিষ্টাচারের 
ভাষায় রাঁণ। প্রতাপবংশাবতংস বর্তমান মহারাণ ফতেহ সিংহ মহোদয়ের 
নিকট ত্রটি স্বীকার করিতে বোধ হয় আপনার সঙ্কোচ বোধ হইবে না। 
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বিশেষ ঘখন এইরূপ করিলে একটি প্রবল জাতিসম্প্রদায়ের 200০৪ 0:02015র 
পুষ্টি হইবে এবং বাঙ্গালী জাতির সন্ভাবের সুচনা করা হইবে, তখন আপনার 
ম্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি এ ব্যাপারে সঙ্কোচ করিতেই পারেন ন। 

মহারাঁণা বাহাঁছরকে সরাসরি আপনি পত্র লিখিলে হয়ত তাহার হস্তগত 
না হইতে পারে। আপনি যদি ক্রটি স্বীকার করিতে প্রস্তত হন তো আমাকে 
বলিবেন, আমি যোগ্য লোকের দ্বারা আঁপনার পত্র খোল দরবারে' মহারাণার 
হস্তগত করাইয়া! দিতে পারিব ; এবং যাহাতে আপনার মর্াদান্থপারে রাঁণা- 
দরবার হইতে পত্রোত্তর ও অভিবাদন আপনার হস্তগত হয়, সে পক্ষেও যথেষ্ট 
চেষ্টা করিব। আপনি জানিবেন যে, ক্রটি স্বীকার করিলে হিন্দস্থানী সমাজে 
তথা মহাঁরাঁণার দরবারে আপনার মাঁনসঙ্গমের বৃদ্ধিই পাইবে । আমি “সাহিত্য- 
পরিষদে'র সম্পাদক মহাশয়ের নিকট এই ব্যাপার অবলম্বন করিয়| একখানি 
পত্র লিখিয়াছি। যদি বাঙ্গালী বুধমগ্লীর পক্ষ হইতেও এই ব্যাপার লইয়। 
মহাঁরাণাঁর প্রতি সমাদর প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে বাঞ্গালী জাতির 
প্রতিষ্ঠা রাঁজস্থানে বাঁড়িয়াই যাইবে । 

আঁমার পত্রের উত্তর দ্রিবেন। যদি প্রয়োজন মনে করেন তো আমি 
আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথা কহিতে পারি। অনেকিন দেখাশুনা 
নাই, একবার দেখা করিলেও কোনে! অ-লাঁভ নাই। ইতি ১৪ই অগ্রহায়ণ 


১৩১০ | 
শ্রপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


হা, পত্রের খসড়া । পত্রটি প্রেরিত হয়েছিল কিনী জানা বাক্স ন 
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এ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ভৃক জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র 


আপনার “অশ্রমতী" পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া অতিশয় গ্রীত 
হইয়াছি। “সরোজিনী'র স্যায় ইহাঁতেও ভাষাঁর সরলতা! ও মধুরতা এবং গল্পের 
রচননৈপুণ্য প্রচুর পরিমাণে আছে। ইহাঁতে চিত্রিত চরিত্রগুলির স্বন্য 
দৌষগুণ সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । প্রতাপ সিংহের বীরোচিত স্বাধীনতা- 
প্রিয়তা ও ব্বদেশানরাগ, শক্ত সিংহের ভ্রাতৃভক্তি, সেলিমের উদারতা ও 
ভীলজাতির সরলতা অতি উজ্জ্লরূপে রঞ্জিত হইয়াছে । সরলভাঁবে বলিতে 
গেলে পৃথ্থিবাজের চরিত্রটি আমার তত ভাল লাগে নাই। তিনি কবি বলিয়! 
বণিত হইয়াছেন, কিন্তু এত প্রণয়ে চপলতা। ও মলিনার প্রতি এরূপ কর্কশ 
ব্যবহার কবির যোগ্য কোনো মতেই হয় নাই। প্রতাপ সিংহের কন্ধা হইয়া 


অশ্রমতী-প্রসঙ্গ ২২৩ 


অশ্রমতীর যবনের প্রতি প্রণয় হওয়া কতদূর যথাযোগ্য হইয়াছে তথিষয়ে 
মতামত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার জীবনের পূর্ব বৃত্বাস্ত মনে রাঁখিলে বিরুদ্ধ 
মতের অনেকটা খণ্ডন হইবে । তাহার শেষ সঙ্গীতটি অতি মনোহর হইয়াছে । 
যদিও তাহার ভিতর বাঁসনার আভা কিছু কিছু পাওয়। যায় এবং, সেটা 
যোগিনীর স্বভাবোচিত হয় নাই, কিন্ত তিনি কি অবস্থায় যোগিনীত্রতে দীক্ষিত 
হন তাহ! স্মরণ রাখিলে এ দৌষের অনেক লাঁথব দেখা যাইবে । এ আভাসটুকু 
না থাকিলে তাহাকে দেবী বলিতাঁম, থাকা সত্বেও নিষ্লঙ্ক হতভাগিনী মানবী 
বলিয়৷ অশ্রমতীর জন্য অশ্রু বির্জন না করিয়! থাকা যায় ন। 


মন্মথনাথ ঘোষ লিখিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থ থেকে পত্রগুলি সংকলিত 


২. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা -প্রসঙ্গ 
ক. অন্ুবাদকের ভূমিকায় জ্যোতিরিন্ত্রনাথ লিখেছেন-_ 


লোকমান্ত মহাত্মা তিলক তাহার গ্রণীত গীতারহশ্য বঙ্গভাষায় অনুবাদ 
করিবার তাঁর আগার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন । 
তাহার অঙ্রোধ-ক্রমে, বঙ্গবাঁসীর কল্যাণকামনায়, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে, 
--অতীব দুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও আষি এই গুরুভাঁর স্ষেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ 
করিয়াছিলাঁম । আমি অনুবাদ শেষ করিয়! উহ] তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ 
করিতেছিলাম। ভগবানের কৃপায় এতদিনের পর উহা গ্রন্থাকারে গ্রকাশ 
করিয়া, আমার এই কঠিন ব্রত উদ্যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি। কেবল 
একটা আক্ষেপ রহিয়। গেল_-এই অঙ্কবাদ-গ্রন্থখানি মহাত্মা তিলকের করকমলে 
স্বহন্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না । তাহার পূর্বেই তিনি ভারতবাসীকে 
শোক-সাগরে ভাসাইয়! দিব্যধামে চলিয়া গেলেন । 


থ,. এই গ্রন্থপ্রকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে ছুই-একটি কথ! এখানে বল! যায়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাবে 
জেযোতিরিন্্রনাথ গীতারহস্তের উপক্রমণিকার কিয়দংশ অনুবাদ করে মাসিক পত্রে প্রকাশ করেন। 
সত্যেন্দ্রনাথ ভাকে সমগ্র গ্রন্থথানি অনুধাদ করতে অনুরোধ করেন এবং লোকমান্ টিলককে 
অনুবাদ-প্রকাশের অনুমতি প্রার্থন। করে পত্র লেখেন। ভারতবর্ষে এই গ্রন্থের বহুল প্রচারের 
জন্য টিলক স্বয়ং প্রভূত অর্থব্যয়ে হিন্দী ও গুজরাটী সংস্করণ এবং তামিল তেলুগু ও কর্ণাটা 
সংস্করণ প্রকাশ করেন। তার ইচ্ছা ছিল যে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বার! বঙ্গভাষাতেও এর অনুবাদ 
গ্রকাশ করাবেন। সুতরাং তিনি সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে লিখলেন-_ 


' বোম্বাই 
২*শে অক্টোবর ১৯১৭ 


মহাশিয়, 

ইহার বন্ুপূর্বে আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই, তজ্জন্ত আপনার 
ক্ষম] প্রার্থন করিতেছি । উহার কারণ এই যে, আমি গত দেড় মাঁস এখানে 
ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম এবং আপনার পত্রের উত্তর দিতে সম্পূর্ণরূপে 
বিস্বত হইয়াছিলাম। এ ওজর কিছুই নহে তাহা জানি, কিন্ত ইহাই যথার্থ 
কারণ। 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-প্রসঙ্গ ২২৫ 


বাঙ্গালা ভাষায় আমার গীতাসন্বন্বীক্ব গ্রন্থের অনুবাদ করাইবাঁর নিমিত্ত 
আমিব্যগ্র। কিন্তু বাঙ্গালা ও মহারাস্তরীয় ,উভয়বিধ ভাষাতে বুৎ্পত্তি আছে 
এতাবৎকাঁল এরূপ কোনও পণ্ডিতের সম্বান পাই নাই । গত এপ্রিল মাসে 
আমি কলিকাতায় গিয়াছিলীম এবং তখন শুনিয়াছিলাম ষে আপনার এক 
ভ্রাতা গীতারহস্তের উপক্রমণিকাঁর একটি বঙ্গাঁচবাদ একটি মাসিক পত্রে গ্রকাশ 
করিয়াছেন । কিস্ত আমি তখন শুনিক়্াছিলীম যে তিনি সমগ্র গ্রন্থখানি 
অন্কবাদ করিবেন কিনা তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং আমি আর এ বিষয়ে 
কোনো অশ্নসন্ধান করি নাই) আমি মনে করিতেছিলাম আর কাহাকেও এই 
কার্ষের ভার প্রদান করিব। এখন দেখিতেছি আঁপনি এ বিষয়ে মনোযোগ 
দিতেছেন, তখন আমার আর কোনও ভাঁবন! নাই, এবং অনুবাদ যে ঠিক 
মূলানুষায়ী হইবে তৎসম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত । 

আমি যে অন্ুবাদককে তিন হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিব এ সংবাদ সত্য 
নহে। তবে প্রয়োজন হইলে অনুবাদের জন্য ছুই হাজার টাকা ব্যয় করিতে 
এবং অন্ুবাদের স্বত্ব ক্রয় করিয়া নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করিতে আমি প্রস্কত 
আছি। হিন্দী ও গুজরাটা সংস্করণ যাহ] প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সন্বন্বেও 
আঁমি ইহাই করিয়াছি এবং অধুনা যন্্স্থ তামিল তেলুখড ও কর্ণাটী সংস্করণের 
জন্যও এরূপ ব্যবস্থা করিতেছি । 

আমার অভিপ্রায় এই যে, অঙ্থবাদটি মূল মহারাসত্রীয়ের ম্যায় বিষয়ের 
প্রকৃতির সহিত সাঁমগ্স্য রাঁখিয়! যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় লিখিত হয়। আমি 
ষত্দুর সম্ভব সরল ভাঁষাঁয় বিষয়টির আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যাহাতে 
আমাদের মেয়েরাও অনায়াসে ০০০ অনুবাঁদটিও 
এইরূপ হওয়া আবশ্যক । 

দ্বিতীয়তঃ পানা রসিরারাির মূলের অনুরূপ হয় 
এবং উহার মূল্য তিন টাকা মাত্র ধার্ধ হয়। 

এই সকল শর্তে কার্ধ করিলে আমি অন্থবাদদ হইতে কিছুই লাভ করিতে 
চাহি না, বরঞ্চ অন্বাঁদককে সমস্ত ছাড়িয়া! দিতে প্রস্তত। যদি তিনি অনুবাদ 
নিজ ব্যয়ে প্রকাঁশ না করেন, আমি অন্গবাদককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান 
করিয়া নিজে অন্ুবাদ-প্রকাঁশের সমস্ত ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছি। এ 


১৫ 


২১৬ জ্যোতিরিন্রনাথ 


পর্যস্ত যতগুলি অন্নবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই শেষোক্ত ব্যবস্থাই 
করা হইয়াছে । 

এবিষয়ে সমন্ত কথাবাতা বির করিবার পূর্বে উপরিলিখিত প্রস্তাবগুলির 
সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানিতে ইচ্ছা! করি । আগামী সপ্তাহে আমি? পুণার 
ঠিকানায় ( কেশরী অফিস, পুণ! পিটি ) পাঠাইবেন। 

পত্রোত্তর প্রদ্দানের বিলম্বের জন্য পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করি। 

ভবদীয় 
বালগঙ্গাধর টিলক 


পা, বালগঙ্গাধর টিলকেন্র আর-একটি পত্র 
পুণা 
২*শে ডিসেম্বর ১৯১৭ 


মহাশয়, 

আগামী কংগ্রেসের জন্ত আগ।মী ২৬শে হইতে ৩০শে পর্যস্ত কলিকাতায় 
থাকিব। তখন আপনার কোনও প্রতিনিধির সহিত গীতাঁরহন্তের বঙ্গানুবাদ 
সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতে পারে। দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধিবগের জন্য নির্দিষ্ট 
বাসস্থানে আমি অবস্থান করিব। কংগ্রেস অনুসন্ধান কার্যালয়ে কিংবা 
অমৃতবাজার পত্রিকা! কাঁধীলয়ে অন্থসন্ধ্যন করিলে আমার ঠিকানা অবগত 
হইতে পারিবেন। আপনার কোনও প্রতিনিধি বা বন্ধুকে আমার সহিত 
কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিতে বলিয়! বাধিত করিবেন। 

ভবদীয় 
বালগন্দাধর টিলক 


সঙ্াখনাথ খোষ লিখিত 'জ্যোতিরিশ্্রনাথ' নামক গ্রন্থ থেকে পত্রগুলি সংকলিত 


৩, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জী 


প্রন্থাবলী : কালামুত্রমিক তালিকা 


৯. 
, 


কিধিৎ জলযোগ | গ্রহমন। ১৭৯৪ শক। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭২ 

পুরুবিক্রম নাটক ॥ ১৭৯৬ শকাঁব1। ৯ জুলাই ১৮৭৪ 

এই নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে--১৮৭৯ সালে মুক্রিত-- 

রবীন্দ্রনাথের গান “এক স্বত্রে বাধিয়াছি মহম্রটি মন অস্ততুক্তি হয়। 

সরোজিনী ॥ চিতোর-আক্রমণ নাটক । ১৭৯৭ শকাব্া। ৩ নবেশ্বর 
৯৮৭৫ | 

এই নাটকের “জল্জল্‌ চিতা! ছিগুণ, ছিগুণ' গানটি রবীন্দ্রনীথ- 
রচিত। 


, এমন কর্ম আর করব না ॥ প্রহসন । আষাঢ় ১৭৯৯ শক। ৭ জুলাই 


১৮৭৭ 
এই প্রহনটি ১৯০০সালের এপ্রিল মানে অলীকবাবু নামে পুনমুর্রিত। 
অশ্রমতী নাটক । শ্রাবণ ১২৮৬। ৪ নবেম্বর ১৮৭৯ 
এই নাটকের একটি গাঁন 'গহনকুস্ুম-কুগ্জমাঝে+ রবীন্দ্রনাথ-রচিত। 
মানময়ী ॥ গীতি-নাটিকা। ১৮০২ শক। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ 
এই নাঁটিকায় রবীন্দ্রনাথ-রচিত এই কয়টি গাঁন অন্ততৃক্তি-_ 
ক. আয় তবে সহচরী | 
থ, ছিলে কোথা বলো | 
গ. চলো চলো, চলো চলো, চলে ফুলধনু । 
১৮৯৯ সালে পুনর্বসস্ত নামে পরিবততিষ্ক সংস্করণ প্রকাশিত হয় । 
স্বপ্নময়ী নাটক ॥ ১২৮৮ সাল । ২৪ মার্চ ১৮৮২ 
১৮৭৭ খ্রীষ্টান হিন্দুমেলায় দ্বিতীয়বার পঠিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা_- 
"দেখিছ ন] অয়ি ভারত-সাগর+__- পরিবতিত আকারে এই নাটকের 
অন্ততৃক্তি | 
হঠাৎ্-নবাব ॥ প্রহ্সন। মোলিকের। ফরাসি থেকে অনুবাদ । 
বৈশাখ ১৮*৬ শক | ২৫ এপ্রিল ১৮৮৪ 


. হিতে বিপরীত ॥ কৌতুক-নাট্য। ২৬ বৈশাখ ১৩৮৩। ৭ মে ১৮৯৬ 


শখ ৮ 


১১, 


১৯, 


১৩, 


১৪, 


১৫, 


১৬. 


৯৭, 


৯৮ 


১৪, 


০, 


১, 


ত্খ, 


৩, 


২৪. 


জ্যোতিরিকজ্ত্রনাথ 


পুনর্বসস্ত ॥ গীতিনাঁট্য । ১ চৈত্র ১৩০৫। ১9 মার্চ ১০৯৯ 

১৮৮* সালে প্রকাঁশিত মানময়ীর পরিবতিত রূপ । 

অভিজ্ঞান শকুস্তল]! ॥ নাটক । কালিদাস। সংস্কৃত থেকে অন্থবাঁদ ? 
১৩০৬ পাল । ১৮ অক্টোবর ১৮৯৯ | 

বসম্ত-লীল! ॥ গীতি-নাটিকা। ১৩০৬ সাঁল। ২ম মার্চ ১৯০০ 
ধ্যান-ভঙ্গ ॥ গীতি-নাটিকা। ১৩০৬ সাল । ১৫ এপ্রিল ১৯০০ 
উত্তর-চরিত ॥ নাটক । ভবভূতি। সংস্কৃত থেকে অহ্থবাদ । 
জ্যাষ্ঠ ১৩০৭। ৭ জুন ১৯০০ 

অলীকবাঁবু ॥ নাটক । ১৯০০ 

১৮৭৭ সালে প্রকাশিত “এমন কর্ম আর করব না”র নৃতন সংস্করণ । 
রত্বাবলী নাটক ॥ শ্রীহর্যদেব। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ । 

ভাদ্র ১৩০৭ | ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯০০ 

মালতী-মাধব ॥ নাটক। ভবভূতি । সংস্কৃত থেকে অচ্গবাঁদ । 
১৩০৭ সাল। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯০০ 

মৃচ্ছকটিক ॥ নাটক । শুদ্রক। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ | 

৮ মার্চ ১৯০১ 

মুদ্রা-রাক্ষল ॥ নাটক | বিশাখ দত্ত । সংস্কৃত থেকে অনুবাদ । 
১৩০৭ সাল । ১০ মার্চ ১৯০১ 

বিক্রমোর্ধশী ॥ নাটক । কালিদীস। সংস্কৃত থেকে অন্থবাদ। 
১৩০৮ সাল। ৪ জুন ১৯০১ 

মালবিকান্সিষিত্র ॥ নাটক। কালিদাঁস। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ । 
১ আষাঢ় ১৩০৮। ১৫ জুন ১৯০১ 

মহাঁবীর-চরিত ॥ নাটক । ভবভূতি । সংস্কৃত থেকে অনুবাদ । 


১৩০৮ সাল। ৮ অক্টোবর ১৯০১ 


চগ্ডকৌশিক ॥ নাটক । ক্ষেমীশ্বর ৷ সংস্কৃত থেকে অনুবাদ । 
১৩০৮ সাল । ৪ ডিসেম্বর ১৯০১ 

বেণীসংহাপ্প নাটক ॥ ভট্টনাক্ায়ণ। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ । 
১৩০৮ সাল। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯১ 


২৫, 


৬. 


২৭. 


নদে 


সন, 


(৩৩ 


১৩১৯. 


৬২ 


৩৩ 


৩৪ 


১৫. 


৮৩৬ 


জ্যোঁতিরিন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জী ২২৯ 


প্রবোধ-চন্দ্রোদয় ॥ নাটক । কঞ্চমিশ্র । সংগ্কত থেকে অন্বাদ। 
১৩০৮ সাল । ২৪ মার্চ ১৯০২, 

নাগানন্দ ॥ নাটক । শ্রীহর্যদেব। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ । 

১৩০৯ সাল । ১ অগস্ট ১৯০২ 

দায়ে পড়ে? দার-গ্রহ ॥ গ্রহসন। মোলিয়ের। ফরামি থেকে 
অনুবাদ । ১৩০৯ সাল। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০২ 

ভারতবধে ॥ ভ্রমণকাহিনী । আতর শেফ্রিয়ে।। ফরাসি থেকে 
অন্বাঁদ । "১৩১০ সাল । ১ সেপ্টেম্বর ১৯০৩ 

ঝশশির রানী ॥ জীবনী । মরাঠী থেকে অন্তবাদ। ১৩১০ সাল। 
৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৩ 

বিদ্ব-শাঁলভঞ্রিকা ॥ নাটক | রাজশেখর | সংস্কৃত থেকে অনুবাদ । 
১৩১০ সাল । ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৩ 

রজত-গিরি ॥ ব্রহ্মদেশীয় নাটক । ১৩১০ সাঁল। ২১ ফেব্রুয়ারি 
১৯৩৪ 

ধনঞ্য়-বিজয় ॥ নাটক | কাঞ্চনাচার্ধ। সংস্কৃত থেকে অন্্বাদ। 
১৩১০ সাল । ৩ মাচ ১৯০৪ 

কপুরমঞ্জরী ॥ নাটক । রাঁজশেখর । সংস্কৃত থেকে অনুবাদ । 

১৩১১ সাল । ২৩ এপ্রিল ১৯৩৪ 

প্রিয়ণিকা | নাটক । শ্রীহর্দেব। সংস্কত থেকে অন্গবাদ | 
১৩১১ সাল । ২৩ মে ১৯০৪ 

ফরাসি-প্রশ্ছন । গল্প ও কবিতা । জানি থেকে অন্বাদ । 

১৩১১ সাল । ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ “ 

প্রবন্ধমগ্জরী ॥ প্রবন্ধ-সংকলন । ১৩১২ সাঁল। ১২ অগস্ট ১৯০৫ 


হুচী ॥ ইংরেজি ও হিন্দ-সভ্যত1 | ফেডিনা-ডে-লেসেপ এবং স্য়েজ খাল। 


ভাঁরতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক শ্বাধীনতা । জীব-জগতের 
ক্রমাভিব্যক্তি। সৌন্দ্ধতত্ব। নিদ্রা, স্বপ্ন, মন্তি ও আত্মা। গাঙগের 
ব-ছীপ ও কলিকাতার ভূতত্ব। রামিয়াড, বা উনবিংশ শতাব্দীর 
রামায়ণ। জাপানের বর্তমান উন্নতির যূল পওন | জাপানের বর্তমান 


২৩৩ 


৩৮, 


৩৭. 


জ্যোতিরিজ্নাথ 


উন্নতি । ইংলগ্ড স্বাধীনতার উন্নতি। জাতি ও বংশের উৎকর্ষ- 
সাধন । সমাজ-বিজ্ঞান । ইন্দ্রিয়-বিভ্রম । নীলের বাণিজ্য । জাতীয়তা 
ও বিজাতীয়তাঁর উপত্রব। জাতীয়তার নিবেদনে অনতিজাতীয়তার 
বক্তব্য । রুষীয় ভাষা ও সাহিত্য । মেঘনীদবধকাব্য । মনোবৃত্তির 
সহিত মস্তিষ্কের সন্বন্ধ। কলিকাতা সারস্বত সশ্মিলন। মারাঠী ও. 
বাঙ্গাল । ভাঁরতে নাঁট্যের উত্পত্তি। ভারতের নাট্যকলা ও 
রচনা-পদ্ধতি। আধুনিক মস্তিফতত্ব ও ফ্রেনলজি। সম্মোহন-তত্ব। 
ভারতের দারিদ্র্য ও সাক্ষাৎবাণিজ্য । বৃত্তি-পির্বাচন। লোক-চেনা। 
তুকারাঁমের অভঙ্গ। বসস্তরোগ । ফরাসি ও ইংরেজ। মুখ-চেনা । 
বরিশালের পত্র। বীর জননী। একটি অপূর্ব বাড়ী। বড়লোকের 
মা। যোগসিছ্ধজ্ঞান ও যোগাঁনন্দ। আবেদন, না আত্মচেষ্টা । 
সত্রীপুরুষের ভেদাঁভেদ। অপরাঁধীগণের শারীরিক ও মানসিক 
অবস্থা । জ্ত্রীপুরুষভেদে অপরাধের ন্যনাধিক্য । ইংলগ্ডে অপরাধীর 
সংশোধন-পদ্ধতি । শিরোমিতি বিদ্যা । সঙ্গীত-কল]| 

সার সংগ্রহ: জাপানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞন। বিংশতি শতাব্দীতে 
বিজ্ঞানের অদ্ভূত কাণ্ড। স্ত্রীলোকের কাজ কর! কেন উচিত নহে । 
ভাষাশিক্ষার রহস্য । ভৌতিক বিজ্ঞানের দুরাকাজ্ষা । যুদ্ধের অভিনব 
অস্ত্র। সার্ধজনিক ব্যাঙ্ক । ভবিষ্ত যুগের ইংরাঁজ মহিলা । দারিব্র্য ও 
অপরাধ । জীবিত পশুর দেহচ্ছেদ। টেনিসনের ধ্মবিষয়ক মত । 
ইংরাজের উপর সূর্যতাপের প্রভাব । খ্রীষ্ট ধর্ম ও মৃহশ্মদীয় ধর্ম । 
হিন্দু বিজ্ঞান কিরূপে বিনষ্ট হইল। সাধারণ বিদ্যালয়ে কলাবিদ্যার 
শিক্ষা । অধ্যাপক টিগ্যাল সম্বন্ধে স্পেন্সরের উক্তি। পুনর্জন 
সম্বন্ধে শ্রীমতী বেস্তাপ্টের মত। | 


এপিকৃ্টেটসের উপদেশ ॥ ইংরেজি থেকে অনুবাদ । 
১৩১৪ সাল। ১৮ জুন ১৯০৭ 


জুলিঘ্স্‌ সীজার ॥ নাটক। ইংরেজি থেকে অন্থবাদ । 
১৩১৪ সাল । ২৮ অক্টোবর ১৯০৭ 
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৩৯. ইংরাঁজ-বজিত ভারতবর্ষ ॥ ভ্রমণকাহিনী । পিয়ের লোঁতি। ফরাসি 
থেকে অন্থবাদ। ১২ মার্চ ১৯০৯, 

৪০. মার্কাঁস অরিলিয়সের আত্মচিস্তা ॥ ইংরেজি থেকে অনুবাদ । 
আধষাঁঢ ১৩১৮। ১২ নবেম্বর ১৯১১ 

৪১. সত্য, সুন্দর, মঙ্গল ॥ প্রবন্ধ। ভিকর কুজযা। ফরাসি থেকে 
অন্থবারদ। ২০ ডিসেম্বর ১৯১১ 

৪২. শোঁণিত-সোঁপাঁন ॥ উপন্যাঁন। ফরাসি থেকে অন্ুবাঁদ। 
জ্যেষ্ঠ ১৩২৭। ১৯২০ 

৪৩. অবতার ॥ উপন্যাস । গোঁতিয়ের। ফরাসি থেকে অন্বাদ। 
আাঁবণ ১৩২৯1! ১৯২২ 

৪8. মিলিতোঁনা ॥ উপন্যাস । গোতিয়ের। ফরাঁমি থেকে অনুবাদ । 
বৈশাখ ১৩৩০ | ৭ জুন ১৯২৩ 

৪৫ শ্রীমন্তগবদ্গী তারহস্ত অথবা কর্মষোগশীস্্র ॥ বাঁলগঙ্গাধর টিলক। 
মরাঠী থেকে অন্থবাদ । ১৯২৪ 


জীবনকথ। 
জ্যোতিরিজ্্নাথের জীবনস্থতি ॥ বসম্তরুম্ণার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
অন্গলিখিত। ফাল্গুন ১৩২৬। ১৯২০ 
হবরলিপি | 
স্বরলিপি-গীতি-মালা ॥ ১৩০৪ সাঁল। ১২ জুন্ন ১৮৯ 
ছিজেন্ত্রনাথ স্বর্ণকুমারী অক্ষয়চন্দ্র রবীন্রনাঁথ জ্যৌতিরিক্্রনাথ প্রভৃতির 
রচিত ১৬৮টি গানের স্বরলিপি -সংকলন | 
চিত্রসংগ্রহ 
পাডছাখাাড- হাত 0017.07%555 2010 £0০ 01161091018 1065 
০01 05901100181) 1 280:6. 
বিশিষ্ট ইংরেজশিল্পী রোটেনস্টাইনের ভূমিকা সম্বলিত। বিলাত 
থেকে প্রকাশিত। ১৯১৪ 


8. জ্যোতিরিক্দ্রনাথ-রচিত সংগীত ॥ বর্ণানুক্রমিক তালিকা 
সংকেতার্থ ঃ 
কাম্ক্রন্ধাসংগীত স্বরলিপি, কাঙালিচরণ সেন 
বত্ব, সাসসাধারণ ব্রাহ্মদমাজ কতৃক প্রকাশিত নৃতন ব্রহ্গসংগীত স্বরলিপি 
্রঙ্গসংগীত 
অগণন ভূবন ভাবধাঁরী ॥ নটনারায়ণ। ঝশপতাঁল। ত্রহ্থ, কা ১ 
অগতির গতি অনাথনাথ হে তুমি ॥ ললিত-বসস্ত। স্ুরফাক্তা। 
ত্রশ্ব, কা ২ 
অন্তরতর অস্তরতম তিনি ষে ॥ আলাইয়া। কাওয়ালি। ব্রন্ব, ক ১। 
ব্রশ্ব, সা ১ 
অন্তরে ভজ রে তাঁরে ॥ ইমন-ভূপালী । চৌতাল। ব্রন্ব, কা ৫ 
অন্তরের ধন প্রাণরঞচন ॥ মাঞ্জাজী সিন্ধু । কাফণ। সঙ্গীত-প্রকাশিকা 
১৩১৫ আবণ 
আখিরঞ্কন ডাঁকি হে তোমারে ॥ গৌড়সারঙ্গ। আড়াঁঠেকা 
আজ আনন্দে প্রেমচন্দ্রে নেহারে। ॥ মিশ্র বেহাগ্‌। ঝাঁপতাল। ত্রস্ব, কা ১। 
- ব্রন্ব, সা ৩ 
আজি বিশ্বজন গাইছে মধুর ত্বরে ॥ খাম্বাজ। স্থুরফ্কীক্তা। ব্রশ্ব, কা ২ 
আদিনাথ প্রণব রূপ সম্পূরণ ॥ ইমন-কল্যাঁণ। স্থরফাক্ত1। ত্রন্থ, কা ২। 
ত্রশ্থ, সা ২ 
আয় সবে মিলে যাই প্রভূর দ্বারে ॥ পঙ্খার। সথরফাক্তা। ব্রশ্থ, ক] ৪ 
আহা! আজি পুলকে রি দিক্‌ ॥ গৌরী। কাওয়ালি 
এ কি এ মোহেব ছলনা ॥ কাফি-কানাড়1। কাঁওয়ালি। ক্রন্ব, কা ২ 
এ যে দেখা যায় আনন্দধাম ॥ সিন্ধু বিজয় । তেওরা। ক্রহ্থঃ ক ১ 
ও হৃদয়নাথ এস হে হৃদয়াসনে ॥ ধোরিয়া । আঁড়াঠেক। ব্রন্ব, কা 9 
ওহে দীনবন্ধু প্রেমসিন্ধু তুমি ॥ বেহাগ। চৌতাল। ব্রন্ব, কা ২ 
কঠিন ছুঃখ পাই হে মোহাদ্বকারে ॥ কাফি-সিদ্ধ। চৌতাল। 
ব্রন্থ, কা ৩ 
কত দিন গতিহীন ॥ নট-মঙ্লার। কাওয়ালি। ্রশ্ব, কা ৫ 
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কাতর আমার প্রাণ সংসারে ওগো! ॥ সিদ্ধুড়া। কাঁওয়ালি। বরন্ব, কা ১ 

কি আনন্দ হৃদয়ে জাগিল ॥ বেহাগংড়]। একতাল। ব্রদ্ঘঃ কা ১ 

কি মধুর তব করুণ] প্রভে। ॥ গারা। কাঁওয়ালি 

কেন আনিলে গো এ ঘোর সংসারে ॥ সিন্ধুড়া। চৌতাল। ব্রস্ব, কা ৬ 

কেন ম্লান নিরানন্দ, ভাঁক না প্রভু ॥ ইমন কল্যাঁপ। ধামার। ক্রন্ব, কা ১ 

কেমনে গাহিব তবে ॥ অহংভৃপালী। কাঁওয়ালি। আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা 
১৩২২ আশ্বিন-কাঁতিক 

গাগনের থাঁলে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে ॥ জয়জয়স্তী । ঝাঁপতাল । ত্রন্ব, কা ২ 
্র্ব, সা ৪ 

গাও রে পরক্রন্মের মহিমা ॥ গৌড়মল্লার । চৌতাল। ব্রশ্ব, কা ২ 

চন্দ্র বরিষে জ্যোতি তোমারি ॥ ভূপালী। স্থরফ্াক্ত]। ব্রন্থ, কা ১ 

চিত মন তব পর্দে করিন্ু সমর্পণ ॥ কালাংড়া। কাওয়ালি। ব্রশ্ব, কা ৬ 

জগ দরশন-মেলা, এ জগ দরশন ॥ খাস্বাজ। কাঁওয়ালি। ব্রস্ব, কা ৪ 

জয় পরম শুভসান ত্রক্মলনাতন ॥ নট-বেহাগ । ঝাপতাল। ব্রত্ব, কা ৪ 

জানি তুমি মঙ্গলময় ॥ কাফি । কাওয়ালি। ব্রন্ব, কা ১। ব্রন্থ, সাঁ ৪ 

জীবন বৃথায় চলে গেল রে ॥ দেশ। কাওয়ালি। ব্রন্ঘ, কা ৫ 

ডাকি তোঁমাঁরে কাঁতরে ॥ ইমন-কল্যাঁণ। ষ্টৌতাল। ব্রহ্ব, কা ৩ 

ডাকো! রে তারে ॥ সারঙ্গ। টিমাতেতাঁলা। আনন্দসঙগীত পত্রিকা ১৩২২ 
শ্রাবণ | 

তব আকাঁশবাণী শুনি আহ] হৃদয় ॥ দেশ। ধ্বামার। ব্রন্ম, কা ৪ 

তব রাজ-সিংহাঁসন বিরাজিত ॥ ইমন-কল্যাখ। চৌতাল। ব্রস্ব, কা ১ 

তারে ভজ ভজ রে মন ॥ ইমন-কল্যাঁণ। চৌতাল। ব্রম্, ক] ২ 

তাহারি চরণতল-ছাঁয়ে চিরদিন ॥ কেদারা। চৌতাঁল। ব্রন্ম, কা ৪ 

তৃমি আদি অনাদি অনস্ত ॥ বৃন্দাবনীসারঙগ । ঝাপতাল। ব্রন্থ, কা € 

তুমি হে ভরসা! মম অকুল পাঁথারে ॥ কাফি। ঝাঁপতাল। ব্র্থ, কা ২। 
্রন্ব, সা ১ 

তোমা বিন! কে করে উদ্ধার ॥ মিশ্র বারোয়1। টিমাতেতালা। 
্রশ্ব, কা € 


৩৪ 
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দশদিশি কিবা আজি মধুময় | সাহানা। কাওয়ালি। ত্রন্থ, কা ১ 

দেহি হৃদয়ে সা শাস্তিরস ॥ নিসাসাগ | বঝাাপতাল। ত্রন্ব, কা ১ 

ধন্য তুমি ধন্য, ভবজলধিতারণ ॥ দেওনট। ফেরত] ব্রম্থ, কা ৫। 
ত্রন্য, সা ৩ ্‌ 

ধন্য তুমি হে পরমদেব ধন্য ॥ পরজবসন্ত ।' চৌতাঁল। ব্রস্ব, কা ৪ 

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকাঁরী ॥ ঝি'বিট। একতাল। ব্রম্ব, কা ৩। 
্রশ্থ, সা ৪ 

নিতি নূতন শোভ1 ॥ খাশ্বাজ। কাওয়ালি। আনন্দসঙগীত পত্রিক1 ১৩২২ 
আশ্বিন ও কান্তিক 

নমঃ শংকরায় মহেশ ভবনায়ক ॥ ইমন-কল্যাণ । সুরফাক্কা | ব্রস্থ, কা ১ 

নিরঞ্জন নিরাকার ॥ ভৈরবী । চৌতাল। ব্রন্ব, কা ৫ 

পর্বতে পাথারে ব্যোমে ॥ কানাড়া। চৌতাল। ব্রন্ব, কা ২ 

পরত্রদ্ধ পরমেশ্বর অলক্ষ্য নিরঞ্জন ॥ ইমন-কল্যাণ। চৌতাল। ব্রম্ব, কা ৪) 
্রন্থ, সা ৪ 

পরত্রহ্ধ সত্য সনাতন অনাদি ॥ বেহাগ। স্থরফাক্ত] । ব্রত্ব, কা ২ 

পরমদেব ব্রহ্ম জগজন পিতামাতা ॥ খাশ্বাজ। একতাল। ব্রন্ব, কা ২ 

প্রণমামি অনাদি অনস্ত সনাতন ॥ মাদ্রাজি ভজন । ফেরতা। ব্রন্ব, সাঁ ২ 

প্রেমদদাতা দেখ! দেও হে ॥ ভৈরবী । ঠুংরি 

বলিহারী তব মহিম1! ॥ নায়কী কানাঁড়া। কাওয়ালি। আনন্দসঙ্গীত 
পত্রিক! ১৩২২ আষাঢ 

বাজে সতানে সুন্দর এই বিশ্বযস্ত্র ॥ স্থুরুট | চৌতাল। ক্রস্ব, কা ৪ 

বিক্হরণ প্রভু শাস্তিদ্ীত। ॥ কনাটি তিলককামোদ । তেওরা | তত্ববোধিনী 
পত্রিকা ১৮১৪ শক শ্রাবণ 

বিজন মন মন্দিরে বিরাজ ॥ স্থরট-জয়জয়ন্তী । ঝঁপতাল । ব্রন্থ, কা৬ 

বিমল উবায় তোমারি ॥ বহুলী। টিষেতেতালা । আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা 
১৩২২ জ্যষ্ঠ 

বিমল প্রস্ভাতে মিলি ॥ ভৈরব । কাওয়ালি। ব্রন্থ, কা ৫। ব্রত্থ, সা ৫ 

বিমল-রজত ভাসে পূর্ণ করি ॥ বেহাগ। আড়াঁঠেকা | 


জ্যোতিরিন্ত্রনাথ-রচিত সংগীত ২৩৫ 


ব্যাকুল হয়ে তব আশে প্রভূ ॥ খান্ধাজ। ধামার। ব্রন্ব, কা ৪ 
্রন্ষন্, মৌপর সদয় হও হে ॥ ইমন্-ভূপালী। তেওরা। ব্রস্ব, কা ৩ 
্রহ্মদনাতন তুমি ছে নিখিল-পাঁলন ॥ বিহজড়1। ন্ুরফাক্তা। ব্রন্ব, কা ৬ 
ভব-ভয় হর প্রভূ তুমি ॥ নট-নারাঁয়ণী। কাওয়ালি। ব্রম্ব, কা ৫ 
মন প্রাণ হৃদয় তীর পদে | বেলাৰলী। ঠংরি। বীণীবাদিনী ১৩০৫ 
যোগী জগৎ-ত্যাগী কে বলে ॥ ছায়ানট । চৌতাঁল। ব্রশ্ব, কা ৪ 
শঙ্কর শিব সন্কটহারী নিস্তারে। প্রভূ ॥ খাম্বাজ। কাওয়ালি। ব্রন্ব, কা ৩ 
শুনাও সেই দিব্যবাণী ॥ ভৈরবী । ঝণপতাঁল। আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা? 
১৩২২ আষাঢ় 
শুভ দিনক্ষণ শুভদিন এই মাসে ॥ জুখরাই কানাঁড়া। ঝণাপতাল। 
্রশ্থ, কা ৪ 
শোভন গাঁও মনোহর ॥ মঙ্গল-ভৈরব। চৌতাল। ব্রস্ব, কা ২ 
হরি তোম! বিনে কেমনে এ ভবে ॥ দেশ-মল্লার। ঝাঁপতাল। ব্রন্ব, কা ৩ 
হদয়ের মম যতনেরি ধন ॥ বাহার । কাঁওয়ালি। ত্রস্বঃ কা ২ 
হদাসনে এসো হে এ শুভদ্দিনে ॥ দেশকার | স্ুরফাক্তা । ব্রন, কা ১ 
হে অন্তরযামি আহি ॥ সিন্কু। টিমাঁতেতালা । ব্রম্ব, কা ১ 
হে দেব পরসাদ দাও হে ॥ দেশকার | ঝাঁপতাঁল। ব্রহ্ব, কা ৫ 
হে প্রাণারাঁম নিরঞ্জন ॥ শ্ুক্লা-বেলাগুল। চৌতাল। ব্রশ্ব, ক ৩ 


অন্থাষ্ঠ গান 


আর কি তারে পাঁব॥ খাপ্াজ। অধ্যমান। দ্বরলিপি গীতিমাঁল! 
আর কেন নে কথা তোলো ॥ বেহাঁগ। টি তেতাঁলা। স্বরলিপি 
গীতিমালা! 
আহা! কি চী্দনী রাঁত হের লো সখি ॥ ভূপাঁলী। কাওয়ালি। 
স্বরলিপি গীতিমাঁলা 
আহা কি রূপ হেরিম্থ মন মোহিল ॥ কেদারা। মধ্যমান। স্বরলিপি 
গীতিমালা 


২৩৬ জ্যোতিরিক্্রনাথ 


ও সখি, আমার কথা তায় বোলো না ॥ কাঁমোদ। তেওট্‌। স্বপ্ললিপি 
গীতিমালা 
কি করি সজনি, সে বিনে কি হবে ॥ লুম-ঝি'ঝিট। ঠুঁংরি। দ্বরলিপি 
গীতিমালা 
কি সধা ওই মদির নয়নে ॥ কেদারা। মধ্যমান। স্বরলিপি গীতিমাল। 
কি স্থন্দর প্রভাঁত রে । জৌনপুরী-টোড়ী। একতাঁল। ন্বরলিপি 
গীতিমালা 
কি হবে এ জীবনে ॥ ইমন্‌। আড়াঠেকা। স্বরলিপি গীতিমালা 
কে গো তুমি হা হা॥ সিদ্ধুড়া। ধামার। সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৪ ফাস্ধন 
কেন প্রিয়ে অকারণে ॥ ইমন্‌। কাওয়ালি। স্বরলিপি গীতিমালা 
কেমনে যাবো! বলো গৃহমাঁঝে ॥ কামোদ। ধামার। শ্বরলিপি গীতিমালা 
কৈ এলো কৈ এলো! সে॥ ভৈরব। কাওয়ালি। স্বরলিপি গীতিমাল। 
'কোয়েলিয়। মাতোয়ার৷ আনন্দে ॥ গাদ্ধারী-তোড়ী। মধ্যমাঁন। 
্বরলিপি গীতিমালা 
ডরণে বাজে আহা কি মধুর ॥ ভূপাঁলী। কাঁওয়ালি। শ্বরলিপি গীতিমালা 
ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার পাঁখি॥ সিন্কু-কাঁফি। মধ্যমান। স্বরলিপি 
গীতিমাঁল। 
ধীরে ধীরে বাু বহিতেছে ॥ মুস্বই। কাঁওয়ালি। বাণাবাদিনী ১৩০৫ 
পঞ্চবদনে বম্‌ বম্‌ শিঙ্গ! ঘোর বাজে ॥ বেহগি-খাম্বাজ। একতাল। 
বীণীবাঁদিনী ১৩০৫ 
পারার ইমন্‌। কাওয়ালি। স্বরলিপি গীতিমাঁলা 
প্রাণ বড়ে ব্যাকুল হল ॥ ছায়ানট । টিম! তেতালা। ত্বরলিপি গীতিমাল! 
প্রেমের কথা আর বোলো! না॥ ঝি'ঝিট। কাওয়ালি। স্বরলিপি 
গীতিমালা 
বল্‌ আমায় কি হয়েছে ॥ দ্েেশ। কাওয়ালি। শ্বরলিপি গীতিমাল 
- টিনি্ররালিরনারের টি সুর ফাকতাঁল। 
বীণাবাদিনী ১৩০৫ 
কব সংসার এ যে মেলা ॥ খাস্বাজ। হুংরি।. বীণাবাদিনী ১৩০৫ 


জ্যোতিরিন্্রনাথ-রচিত সংগীত ২৩% 


মগলধ্বনি কর লো॥ ইমন্-পুরিয়া। কাওয়ালি। স্বরলিপি গীতিমাল। 
মধ্যাহ্ন বেল! ঝ৷ ঝা করে দিক দশ ॥ মধুমাধবী সারঙ্গ। টিমা তেতাল! । 


স্বরলিপি গীতিমাঁল। 
মন চুরি করিল মধুর কটাক্ষে ॥ বারোয়1-পিলু। ঝাঁপতাল। স্বরলিপি 
গীতিমাল! 

মরি হায় কি শোত! আধি জুড়াঁয় ॥ বেহাগড়া। একতাল। স্বরলিপি 
গীতিমাল!| 


মুরলী কি গুণ জানে ॥ যোগিয়া। কাওয়ালি। স্বরলিপি গীতিমালা 
নান মুখ কেন বলো প্রিয়ে॥ স্থরট। তেওট্‌। ্বরলিপি গীতিমালা 
শিব শঙ্কর বোম্‌ বৌম্‌ ভোল1॥ খাম্বাজ। কাওয়াঁলি। বীণীবাদিনী ১৩০৫ 
শ্যাম আমার নিশিদিন রয়েছে ॥ ছাঁয়ানট। তেওট্‌। স্বরলিপি গীতিমাঁল। 
সব সখি মিলে গাঁও রে | বাহাঁর। টিমা তেতাঁলা। স্বরলিপি গীতিমাঁল! 
সে প্রেম কোথা রে এখন ॥ ঝি'ঝিট-খাত্বাজ ! খেমট1। স্বরলিপি গীতিমাঁলা 
মে যে এসেছিল, সে যে এসেছে। শ্তাম। একতাল। স্বরলিপি গীতিমালা 
জাতীয় সংগীত 

চলন রে চল্‌ সবে ভারতসন্তান ॥ শঙ্কর]। কাওয়ালি। বীণাবাঁদিনী 

| ১৩০৪। শতগান 


এই তালিকা'-প্রগয়নে এই পুস্তকগুলির সাহায্য £ঘওয়! হয়েছে-_ 


স্বরলিপি গীতিমাল। ্র্মসঙ্গীত স্বরলিপি । সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ 
সঙ্গীত প্রকাশিক| কন্তুক প্রকাশিত 

বাঙালীর গান ॥ ছুর্গাদাস লাহিড়ী : ক্র্গনঙ্গীষ্উ। সাধারণ ত্রাঙ্মদমাজজ কর্তৃক 
শতগান॥ সরল! দেবী রন্থাশিত 

বীণাবাদিনী পত্রিকা ্রদ্সগাঁত স্বরলিপি । কাঙালীচরণ সেন-কৃত 


আনদানঙ্গীত পাত্রকা . রহ্মার্জী । আদি সমাজ কতৃক প্রকাশিত 


৫. জ্যোতিরিক্দ্রনাথ-অহ্কিত চিত্র 
কালামুক্রমিক তালিক৷ 


মূল চিত্র রবীন্দ্রভারতী-চিত্রশালায় সংরক্ষিত 


গক্ষয়চন্্র চৌধুরী 


তারিখ বিষম তারিখ বিষয় 
১৮৭৩ ১৮৭৩ 
জনৈক ভদ্রলোক । শ্বশ্রধারী যোঁগেশগ্রকাঁশ গঙ্গোপাধ্যায় 
শিল্পী হরিশচন্ত্র হালদার 'বুড়োদাদা” পূর্ণ মুখোপাধ্যায় 
কবি বড়াল [ অক্ষয়কুমার 7 চঙ্খোর জমিদার 
দৌলত মাঝি নবীনবাবু [ মুখোপাধ্যায়? ] 
সত্যগ্রসাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় হেম চট্টোপাধ্যায় 
গোৌপালচন্ত্র মজুমদার বিষু (গায়ক ) 
নরনীথ মুখোপাধ্যায় নীলকমল মুখোপাধ্যায় 
১৮৭৩ তারিণী সান্তাল 
মোমেন্ত্রনাথ ঠাকুর গণেন্ত্রনাথ ঠাকুর 
রাজনারায়ণ বন্থ ১৮1৪ 
যছু ঘোষাল সারদাগ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় 
অক্ষয় মজুমদার জানকীনাথ ঘোষাল 
নবগোপাল মিত্র সথরেন্্রনাথ ঠাকুর 
ঘছুনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৭৫ 
কেদারনাথ মজুমদার তারক দত্ত ( আইনজ ) 
কালাাদ মুখোপাধ্যায় অক্ষয় মজুমদার 
নবীন মুখোপাধ্যায় ১৮৭৭ 
€কেদারনাথ মজুমদার দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর 
বিহারীলান গুধ শৈলেশচন্্র মুখোপাধ্যায় 


রাজেন্জ দত 


জ্যোতিরিজ্রনাথ-অক্কিত চিত্র ২৩৯ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৮৭৭ ১৮৮০ 
হেম ভট্ট কাদশ্বরী দেবী 
একটি বালিকা । অসমাপ্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী 
71801:6 00100931010] দূর্গা 
১৮৮০ শাস্তারাম 
মেজমাসি। ২ নভেম্বর জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 
ভগ্নী শরৎকুমারী দেবী । ৩ নভেম্বর ১৮৮১ 
লাহোরিনী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
দিদি সৌদামিনী দেবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ব্রজ রায় জনৈক ভদ্রলোক 
ঈশ্বরবাবু তারকনাথ পালিত 
বেণী। ত্রাঙ্মদমাজের বেহালাবাদক মোহিনীমোহন চট্টেপোধ্যায় 
অরুণেন্ত্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
নিজ প্রতিকৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ব্রজবাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নতনেত্রে 
ছু মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । সহাদ্য 
গোভিন্‌ করকারে রবীজ্জনাথ ঠাকুর 
শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্সনাথ ঠাকুর 
সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় রবীক্জরনাথ ঠাকুর 
সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীজনাথ ঠাকুর 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীজ্নাথ ঠাকুর । বিক্ষারিত চক্ষু 
শাস্তারাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ছু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শ্রীনাথবাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কাকিমা! । গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


টি রবীন্জনাথ ঠাকুর 


২৪, জ্যোতিরিজ্জনাথ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৮৮১ ৮ ১৮৮৩ 
একটি বালিকা । অসমাঞ্চ মন্তক “সেজ বৌঠান”। হেসেন্দ্রনাথ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর। উত্তোলিত বৃদ্ধানুষ্ঠ ঠাকুরের স্ত্রী 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পী “জগদীশ মামা": 
“অক্ষয়িনী” ৷ অক্ষয়বাবুর স্ত্রী প্রতিভ! দেবী 
ভগ্ী বর্ণকুমারী দেবী যস্থ। যছুর পুত্র 
সরোজ। দেবী একটি বালিকা 
একটি বালিকা হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
'লাহোরিনী জ্ঞান? 
সৌদামিনী গু স্থশীলা দেবী 
উষা দেবী নীরজা! দেবী 
ইন্দিরা দেবী । বিবি 'লাহোৌবিনী' 
স্থশীল। দেবী একটি মহিলা 
সুশীল! বর্ম!  নিক্রিত বালক । অসমাপ্ত 
দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিনোদ! দেবী 
১৮৮২ দেবীচরণ লাহা 
নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় 'মামী”। ব্রজরায়ের সহধমিনী 
১৮৮৩ দিদিমা | 
স্ত্রী কাদম্বরী দেবী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 
জনৈক মহিল! একটি বালিকা! 
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী অবিনাশ 
শরৎকুষাঁরী দেবী “মেজ মুখাজি মশাই? 
নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিজ্ঞা দেবী 
নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বড় গাঙ্ছুলি' 
কেদার - মনীষা! দেবী 
সপ্রভা দেবী : , ইন্ির। দেবী! বিবি 
্বর্ণকুমারী দেখী হুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


জ্যোতিরিন্ত্রনাথ-অস্কিত চিত্র ২৪১ 


শেষগির রাও । সরকারি উকিল 
১৬ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 

১৮৮৩ ১৮৮৩ 
সুরক্ুন্দরী দেবীর কন্তা শেষগির রাওএর-কন্ত। 
সুরস্থন্দরী দেবী দেরেস। চীনা ছুতার 
ভূপেন্দ্বাল! | স্থরস্থন্দরী দেবীর করনদিকাঁর 

কন্তা। রাম রাও । সত্যেন্্রনাথের 
একটি বাঁলিক৷ (সরল! দেবী ) পরামশদাতা 
কুমারী ইন্দু চট্টোপাধ্যায় জগন্াথ-মন্দিরের ওড়িয়া পাণ্ড 
চিকিৎসক এন. চট্টোপাধ্যায় যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় 
ক্যাপটেন্‌ রাসেল কালীবর বেদীস্তবাগীশ 
নগ্ড। মেথরানী শ্রীনাথ ঠাকুর 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর অন্বাবাই। রাম রাও-এর ছুহিতা 
রম] পণ্ডিত একটি বালক 
ভগ্মী সৌদীমিনী দেবী মিসেন নিবক্‌ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জনৈক আয়। 
কনক কলিকাতা হাঁড়কাটার হ্বর্ণ 
গৌরী মি লো। স্টিমারের ইঞ্জিনিয়ার 
শ্বশ্রধারী পাঠরত ভদ্রলোক শীশচচ্জ মজুমদার 
কাঁরওয়ারের প্রধান জমিদার মণি সুখোপাধ্যায়। যছুর ভ্রাতা 
কষ্ণাবাঈ প্রভূ! দেবী 
আঁইনজ্ঞ বামনরাও অক্ষন্্'চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
মিসেস ভেনুকান্ত অক্ষ চৌধুরী 
মিঃ টি. কাস্ত। জনৈক। বৃদ্ধা 
সত্যেন্্নাথ ঠাকুরের পাঁচক কৃষ্ষকমল ভট্টাচার্ 
জন পল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিক্বনাথ শাস্ত্রী 
গোয়ানিজ পাঁচক মিস্‌ ইংলে 
এস্থনি কোয়েলো। ঠিকাদার হ্যামবাবু 
বড়গাঞ্গুলীর স্বী 


২৪২ জ্যোতিরিক্ত্রনাথ 


তারিখ .. বিষয় তারিখ বিষয় 
১৮৮৩ "১৮৮৪ 
ছোটগাঙ্গুলী বরদ] রায় 
ইন্দিরা দেবী। অসমাপ্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর 
নারায়ণ রাও। আইনজ্ঞ 7759৭ 5050165 
মিসেস কিলো [7580 50010165 
মি.সি আই গিবসন জনৈক মিদ্ধি 
ক্যাপ্টেন বরকার শ্বামীচরণ 
জনৈকা মহিলা । অসমাপ্ত নীরজিনী দেবী 
মি লাইং মি. রোমাইন 
জনৈক! কুম্বী কৃষাঁণী জনৈকা যুবতী । মি. রোমাইনের 
জনৈক কুম্বী কষক নী 
মান্দা আকবর খানসাম! 
মি. রক্স বোরো। ছ্রিমারের অফিসার  শশী। সরোজিনী স্টীমারের 
অনস্তনারায়ণ। নারায়ণ রাঁওএর ৃ করণিক 
পিতা রাখাঁলবাবুর-সত্র 
ভ্রেলোক্য লাবণ্য দেবী 
স্ুশীল| বৌমা । হীপেন্দ্রনাথ কুষ্ণবিহারী সেন 
ঠাকুরের স্ত্রী কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 
স্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বিজেন্দ্রবাবু 
প্রফুজ্পময়ী দেবী । বীরেন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বন্থ 
ঠাকুরের স্ত্রী গুকুচরণ কবিরাজ 
১৮৮৪ প্রসন্ন বিশ্বাস 
ভাগিনেয়ী ইরাবতী দেবী নিংহদাম মল্লিক 
শীতলাকাস্ত চট্টোপাধ্যায় । জুন মাস গ্রকাশিনী দ্বেবী 
রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় । জুন মাস ললিত চট্টোপাধ্যায় 
সরোজা দেবী । হ্ছুন মাস মালিনী দেবী। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী 
ধীরাবাল! দেবী । জুন মাঁস একটি বাগান ও বাংলোর নকশা 
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তারিখ বিষয় 
১৮৮৪ 


27580 5005 0৫6 11111591111 
[06101, 097)151560 

স্থশীল! দেবী 

মণালিনী দেবী 


১৮৮৫ 


অরুণেন্ত্রনাথ ঠাকুর 

জগন্নাথ মন্দিরের উড়িয়৷ পাণ্ডা 
মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা 

[7০99 50005, 10217191899 
শ্মশ্রধারী ভদ্রলোক 

যছু চট্োপাধ্যায় 

শ্মশ্রুধারী ভদ্রলোক 

জিতেন পালিত 

প্রিয়নাথ সেন 

শ্শ্রুধারী ভদ্রলোক 
গোপালবাবু 

মন্দীবাবু 

জনৈক জ্যোতিষী 

জনৈক যুবতী 

সত্ত্ীক রবীন্দ্রনাথ 

ইন্দিরা দেবী | বিবি, পাঠরত। 
জ্ঞানদানন্বিনী দেবী । পাঠরতা 
রবীন্দ্রনাথ | ছুইটি বালিকাসহ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

খ্ধিবর মুখোপাধ্যায় 

স্থকুমার হালদার 


তারিথ বিষয় 
১৮৮৫ 


লাল গোস্বামী 
বামুন ঠাঁকনরুন 
ক্ষমা দিদি 

সতু পালিত 

এন্‌ এন ঘোষ 
জনৈক ভদ্রলোঁক 
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার 
জনৈক ভদ্রলোক 
ইন্দ্প্রকাশ গাঙ্গুলী 
অক্ষয় বড়াঁল 
কেদার মজুমদার 
রাখাল রাস 
য্ঠাচরণ 

জনৈক ভদ্রলোক 
জনৈক ভদ্রলোক 
একটি যুবক 

বলাই পান 


১৮৮৩৬ 


ইন্জিরাদেবী চৌধুরানী 
অক্কস-শিক্ষাঁরত, সত্য 
ডাক্তার নিশিকাস্ত চট্টোপাধ্যায় 


১৮৮৭, 


হ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় 
অশ্থিনীকুমীর দত্ত । বরিশাল 
যছুনাথ মুখোপাধ্যায় 

কাঁলীনাধ মুখোপাধ্যায় । যশোহর 


২৪৪. জ্যোতিরিজ্রনাথ 


ভাক্তার ভ্রলোক্য মিত্র 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৮৮৭ ১৮৮৮ 
মি পোম ৬৬, 0. 90121701165 
স্থরেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্মথ মল্লিক । হেম মল্লিকের ভাত) 
17980 51035, 00010191564 জনৈক ভদ্রলোক 
শরৎ মিত্র শশ্রুধারী ভদ্রলোক । উকিল 
1716805000১ 81291715130 ডাক্তার কে. জি সরকার 
হেম মল্লিক রাসবিহারী ঘোষ 
জয়গোবিন্দ সোম কিশোরীলাল সরকার 
মতিলাল ঘোঁষ। অমৃতবাঁজীর রে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পত্রিকা গগনচন্দ্র রায়ের স্ত্রী 
নন্দলাল গোস্বামী দ্বীপেক্্রনাথ ঠাকুর 
অন্বিকা মজুমদার । ফরিদপুর 05100151760 00100810500 
টুপি-পরিহিত ভত্রলৌক জনৈক কয়েদী 
7০৪৫ 5000, 118913151)20 জনৈক কয়েদী 
17680 50009 00917151720 জনৈক কয়েদী 
১৮৮৮৮ জনৈক কয়েদী 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় জনৈক সাঁধু 
রেভারেগ্ড গগনচন্দ্র দত্ত । খুলন। একটি লোক 
রেভারেগু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গগনচন্দ্র রায় । গাঁজিপুর 
নফর পাঁলচৌধুরী একটি ভদ্রলোক 
ডাক্তার হোসেন। চুচুড়া রায় লালদাপ্রসাদ 
দুর্গামোহন দাস কাস্তিচজ্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জনৈক মালি 
নরসিংহচন্দ্র দত্ত । আইনজ, হাওড়া ইন্দিরা দেবী। অসমাঞ্ত 
রমেশচন্দ্র মুল কযেদী আলি শেখ 
রামেশ্বর মিত্র [01. 1২006105015 0 (82107 
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তারিখ - বিষয় তারিখ বিষয় 
১৮৮৮ ১৮৮৯ 
14115. 1২15৮6 0010580 ভুবন দাস, মানিকচন্দ্র দোপী 
প্রধানশিক্ষক । গাঁজিপুর 5. 99. 910108 
থান্দেরাও ললঠাদ 
গগনচন্দ্র রায়। গাজিপুর জহরবাই। মি. যোশীর স্তী 
07091715102 00105165000 সুরেন্দ্র মিত্র । বিচারপতি মিজ্ের 
ডাক্তার কালীক্ক্চ ঘোঁষ পুত্র 
একটি ভদ্রলোক 1015. 1099171, 8217-80-12. 
'লৌকেন পালিত জ্যোৎন। ঘোষাল 
সধীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালমোহন ঘোষ 
[00007151960 00708165000 শ্যামাধর রায় 
ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হরিচরণ। ইঞ্জিনিয়ার 
কেদার মজুমদার শিক্ষক গণেশচন্দ্র গুপ্ত 
অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় । কলিকাত৷। প্রিয়ন্বদ1 দেবী 
সনৎকুমার জনৈক অসমীয়া ভদ্রলোক 
শ্বশ্রুধারী ভদ্রলোক । আইনজীবী সরে জ 
১৮৮৯ প্রিয়র মাতাঠাকুরাঁনী 
পি এল. রায়ের স্ত্রী ১৮৯৬ 
মাতুল ব্রজ রায়। অসমাপ্ত রিজেন্রনাথ ঠাকুর 
জগবন্ধু ভষ্টীচার্ধ। জাহাজের ঘ. 7] 01017621126 
করণিক কিশোরী চট্টোপাধ্যায়। করণিক 
07870151060. 1769.0 5000 ' একটি ভদ্রলোক 
০৫৪ ৪1] অক্ষয় মৈত্রেয়র পিত। 
লালন ফকির ১৮৯১ 
দুর্গাচরণ বর্ষ । আসাম বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কীর্তনগায়িকা হরিমতী যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যাক্স 


কীর্তনওয়ালী ইন্দির! দেবী .. 


২৪৩ জ্যোভিরিজ্জনাথ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিবক্ক 
১৮৯১ ১৮৯১১ 
[017 0812 ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 
প্রিয়ার মাতাঠাকুরাণী | 9600163 ০0 65৩৪ 
প্রসন্নময়ী দেবী একটি যুবতী 
শিল্পী ঈশ্বরীপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
জ্ঞানদ। গাঙ্গুলি ভূবন চট্টোপাধ্যায় 
কুষ্ণবিহারী সেন জনৈক যুবা 
লক্ষমীনাথ বেজবড়ুয়া একটি নৌকার মাঝি 
এতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈজ্রেয় ১৮৯২ 
একটি যুবতী ৮. 5. 141101611০5, 
ইন্দির দ্বেবী। অসমাঞ্ড 1327-20-12 
তারক পালিত হেমস্ত মল্লিক 
লোকেন পাঁলিত 00010151550 £32694 5000 
ইন্দিরা দেবী। আরাম কেদারায় ১৮৯৩ 
শায়িতা। অসমাপ্ত হিরণ মুখোপাধ্যায় 
৬. 4১. 1০081 রাজেন্দ্র দত্ত 
বিধু মোদক 1805 17212702120 91261 
একটি ভত্রলোক । অসমান্ত রাঁজেন্দ্রবাবু 
বাবুয়া। তারকবাবুর ভৃত্য 1৬11. 0501510905 
টুপি-পরিহিত উত্তর-প্রদেশীয় লোক উত্তরপ্রদেশীয় ভদ্রলোক 


01757515105. 73580 509৫5 
1১০0107516 ০0৫ 202, 00115210010 


বলবস্ক সিং । তারকবাবুর দারোয়ান 
৬৬ 010812) 91021210 
925158109190257 ১৮৯৪ 


পুরুষোত্বম গণেশ ছ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর 
হোসেন। তারকবাবুর পাঁচক 1917703 29:790৩ 
টূপি-পরিহিত শক্রধারী লোক প্রজ্ঞানুদ্দন্নী দেবী - 
টূপি-পরিহিত শ্বশ্রধারী লোক সত্যগ্রসাদ গাঙ্গুলি 


জ্যোতিরিন্্রনাথ-অস্কিত চিত্র ২৪৭ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৮৯৪ ১৮৯৫ 
17. 90100 ৩010903017. 91$05 [5 8:085 
লক্ষণভূষণ মল্লিক 1175. [5721029 
কুমারী পালিত ঈশ্বরদাঁসের পুত্র 
001. 7015 জাঁবেজী 
7075. 7015 51)66127 82195 21) 
[01, 066515 (30117915 
€90501013101 30৬? মস্তাবনী বাঈ 
[২2100017910 1911, 0162067 শরৎচন্দ্র কাব্যরত্ব । নবদ্বীপ 
[8০-981710 01100910811 ড15585 81790) 0 95101 
81552188108 0 গায়িকা মাতঙ্গ। 
১৮৯৫ গায়িকা ইন্দু 
নীতীন্দ্রনাথ ঠ'কুর গায়িক। ইন্দু 
অতুলপ্রসাদ সেন গায়িক। লীল। 
নিজ প্রতিকৃতি । অসমাপ্ত গায়িকা রানী 
নিজ প্রতিকৃতি চন্দ্রকুয়ীর সরকার 
1. 10212 00 11198. 01063 
ভাই নন্দলাঁল বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্দিকা দেবী। বিবি 
358591 [71510759 90228121 চল, হব, ০০ 
5০5216151 টা, চ৪19. 0191 
4৯0991)5 0 81791 
1/0911979 95959905. (011)816 78536: 7:8109021 
08150938001 (011916 সখাপ্াম 
7 05100. 121010816 মোহিনীমোহন ্রক্মচাঁরী 
ডে. 10. 08076 কোল! 
7816097, 701001 5৩০০৫ কালী 
০৪08 কেলকার 


২৪৮ জ্যোতিরিজ্রনাথ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিবল্প 
১৮৯৫ 1১৮৯৭ | 
টুপি-পরিহিত জনৈক বৃদ্ধ সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
1২808 4১1) 11791 0019581)8 ০018 গগনেন্্রনাথ ঠাকুর 
513 21215 জলধি মুখোপাধ্যায় 
মোগল খাঁন | নলিনী সরকার 
আইনজীবী রাঁণীডে রাঁমগোপাল পান্তাল 
চিতরঞন দাস 4৯ 61001627217 820 2. 51520013 
জনৈকা মহিল।। অসমাপ্ত ০0£ 11০ 71651021765 02016 
অক্ষয়চরণ মুখোপাধ্যায় ৪100 ৪. 0611 
কুমারী রাধারানী লাহিড়ী রমণীকাত্ত রায়। চৌগ্রাম 
ইকলাসনাথ চক্রবর্তী থগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
অভয়চরণ মুখোপাধ্যায় প্রমথ চৌধুরী 
জগদীশ মামা [0161171 
যোগেশবাবু জনৈক ভদ্রলোক 
কুষ্ণবিহারী সেনের পুত্র যোগেশ চৌধুরী 
যোগেশ চৌধুরী |] অমিয় চৌধুরী 
জনৈকা মহিলা । অসমাণ্ত প্রিয়ম্দ1 দেবী 
লোকেন পালিত মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় 
জনৈক মহিল। চিস্তামণি চট্টোপাধ্যায় । আদি 
নরেন্্রপ্রসন্ন সিংহ ব্রাহ্মমমাজ 
সরলতা! ঘোঁষ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র 
হেমলতা ঘোষ 'পাহেব' 
১৮৯৬ বিজয়চক্্র মজুমদার 
বি : বৃত্যুগোপালবাবু 
কালীকষ্ণ ঠাকুরের পুত্র “নেঙ্ছ' জনৈক তদ্রলোক 
১৮৯৭ ূ প্রমথ চৌধুরী 
অবনীজ্ত্নাথ ঠাকুর ' প্রশ্ণথ চৌধুরী 


জ্যোতিরিন্্রনাথ-অস্কিত চিত্র ২৪৯ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৮৪৯৭ ১৯ ০ ০ ও 
প্রমথ চট্টোপাধ্যায় থুছু” ৷ সরযূর মাতা 
১৮৯৮ জনৈক ভত্রলৌক 
দিনেন্ত্রনাথ ঠাকুর 1৬60199, 74015. 0. 8581521166 
হেমলতা৷ দেবী । ছিজেন্দ্রনাঁথ অমিয়! দেবী 
ঠাকুরের ত্ী 1 ( বিঠ2122 হি0স 
জ্যোৎসা ঘোষাল 01১0001005 ) 


জনৈক যুবতী । অসমাপ্ত 
জনৈক যুবতী । অসমাপ্ত 
বর্ণকুমারী দেবী 

কুমুদ মজুমদীর 
প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর 


১৮৯৯ 


গোঁদাঁবরী বাঈ 

অক্ষয় চৌধুরীর জামাতা “জ্যোতি' 
জনৈক। তরুণী 

কষ্ণাবাঈ 

আবদুল খানসামা 

কোঁচম্যান 


১৪১০ ০ 


ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 
সীতাকাস্ত চট্টোপ্যধ্যায় 


সরু 

জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায় 

4৯ 1805 2100. 21 07510151760 
1568. ৪6০৫ 


ক্ঞানদা গঙ্গোপাধ্যায় 


আশুতোষ চক্রবর্তী । এজেপ্ট 


অমিয় দেবী ও একটি তরুণী । 
| অসমাপ্ত 
শশীকুমীর হেস্‌ 
ভূত্য- গোবিন্দ 
রাখালচন্দ্র দাস 


[31969 21 781009. [00106 


রাঁজেন্দ্রবাবু 


'বাজ। 


কমলা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 

দর্জি মহদ্মদ 

01867151750 70008105095 
পশ্তুপতি বন্ধ 

নুখ্্বয়াল। কাপড় ব্যবসায়ী 


১৯০৯ 


নীঈঈরতন বন্দ্যোপাধ্যায় 
জনৈক নাপিত 

2090 39101022 

সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর । অপমা্ত 
শীস্ত। দেবী 


২৫০ জ্যোতিরিন্্রনাথ 


তারিথ (বিষয় তারিখ বিষয় 
১৪৬৬ ১৯০২ 

[2,7%105 | 1075. 10102 

হীপেন্্রনাথ ঠাঁকুরের মাসি 10, 20106 ০01 [581065 


702100011 91011217) 92500, 
9808080179171, 61101, 
11801:23 
অগদিজ্জনাথ রায় 
ব্যোমকেশ মৃস্তাফি 
9, ৬. 90121058501 
টাকাই ঘটকী বুড়ী: 
ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার 
শরৎচন্ত্র চক্রবর্তী 
01250151059 200516860৫5 
বধূ। অবিনাশের স্ত্রী 
প্রসন্নকুমীর রায়চৌধুরী 
91711751725 ৮, ৬৬৪০128, 
(00705:555 716510615 
বি. 0. 01291301556 
9191580 (3301:810) 
107, 1018 
গোপালকষ গোঁখেল 
মোহনদান করমটাদ গান্ধী 
01060151760 0০081 800৫5 
[810 080 1 01021 
নগেন মল্লিক 


৯৪০২, 


005. 17681) 


শিবনাথ শাস্ত্ী 

৬. ৬2101£0108] 0০1066% 
190020 00810019 
নীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অমি। অমিয়নাথ চৌধুরী 
সতী। ছয় বসর বয়ঃক্রম 
রাঁধারানী 

[7)019116 1282190)1 
অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


১৪৯০৩ 


গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ড০851050%1 [7011 
হাব” । নবীনবাবুর পুত্র 
“ভুলা 

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মতিলাল 

প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় 
7818217) 90105 8108 
07821535164 00105105004 
[1151091 52180 
শরৎকুমাঁরী চৌধুরী 
সত্যেজ্রনাথ ঠাকুর 

খগেন্ রায় 

খগেজ্রের পুত্র 


জ্যোতিরিজ্্নাথ-অস্ষিত চিত্র ২৫১, 


19102658501 100 
নরসিংহ মুখোপাধ্যায় । নিরঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়ের পুত্র 

নিখিলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 
 বৌ। তরুবালা 

পৃথবিনাথ মুন্দী 

£৯০ 15 23009517 

কাঁজি সাহেব । নেপালি 
মণিকা দেবী. 

নিমাই বস্থ 

বিনয় ঘোষ 

নু. 1911 
40195. 10. 280465 


তারিখ বিষয় তারিখ ব্ষিয 
১৯০৩ ১৯০৩ 
হেমেন্দ্র সিংহ ঢেনকাঁনলের রাজা । উড়িস্তা' 
জনৈক মহিলা । অসমাপ্ত করুণা সেন 
নিকু কাজির স্ত্রী 
নীরজ 1510) 08100115) 
ঘাঁমিনী গাঙ্গুলি জনৈক মহিলা 
মহীন্দ্র দেববর্ম! [01060151760 00:0:510 50057 
কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন 11159 17666615165 
তুদি'। বিন্দুদার পুত্র [210 30008 
হরিশ হালদার কামিনী রায় 
শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর 15, 21582180002 
স্হাঁসিনী 98051) 3805. 
দীনেশচন্দ্র সেন জ্ঞান রায়। আই. সি, এস, 


1৮00: 

বিহারীলাল গুপ্ত 
40001 

সংজ্ঞ! দ্বেবী 

3. 9. 51012 

৮. ৮০১ 

1175. 0321000165 
রবীন। বাবুল 
যোগেজ্লাল সেন 
1, ট, 391001166 
11. শব. 82061166. 
রমেশ সেন 
প্রিয়নাথ ঘোষ 
বরদানাখ হালদার 


২৫হ জ্যোতিরিজনাথ 


91110080 [70701005 812 
(3159581 (7010 ড51:5) 

আব. 0. 521 

11015, ঢা, 2. 02708 

"গায়ক স্বামহুন্দর মি 

1. 15 1008508 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৯০৩ ১৯০৫ 
নির্মল সেন সংজ্ঞা দেবী । নুরেন্্রনাঁথ 
নলিনী চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরের স্ত্রী 
11. ড10909189 সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
010121015160 00100516 যতীন্দ্রমোহন বাগচী 
800 [7191 2৪ আ ৪.1) 
1২05, 81. 5. 08210016111 অশোক মুখোপাধ্যায় 
গুরুচরণ সিংহ নলিনী দেবী 
14015. 1%০০% 1৬1. 10416 
১৯০৪ ইন্দুশেখর চক্রবর্তী 
অমিয়ভূষণ বস্থ 1115, 72106] 
পাঁগরী-পরিহিত শ্বশ্রধাঁরী . যছুনাথ মুখোপাধ্যায় 
ভদ্রলোক [২০৬৪০179100 তে. 1, 
জনৈক ভদ্রলোক ১৯০৬ . 
কবিরাজ যোঁগীন্দ্রনীথ বিগ্যাভৃষণ . মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
নগেন্দ্রনাথ বাগচী তারিণীরাম ফুকন 
ন0055 91081) চণ্ডীচরণ সেন 
'সংজ্ঞা দেবী 07361715156 00165165080 
কুণাল সেন 01181151022 
17211810092]1 ভবশঙ্কর । স্থরেন্্রবাবুর পুত্র 
1:01 1৬175. 5. 7, 91101)2 


শিশিরকুমার সিংহ 

কপা। স্থরেন্্বাবুর ভৃত্য . 

দেবী। স্থরেন্দ্রবাবুর ভূত্য 

ভবনাথবাবু 

অবিনাশচজ্্ রায়চৌধুরী |. 
| _ শচিকিৎমক 


জ্যোঁতিরিক্দ্রনাথ-অক্থিত চিত্র ২৫৩ 


9850. 070000932০5, 
27200117051 90210910025 


তারিখ . বিষয় তারিখ বিষয় 
১৯০৬ ১৯০৬ 
সথর়েন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
, সরযুবাল|। হ্থরেন্দ্রনাথের কন্তা। ব্রদ্ধানন্দ মুখোপাধ্যায় 
৫. . 5০2) 2006 নবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
[ত, তে, 30018 ১৯০৭ 
9. ঘি. 7093 “কাঞ্চিঃ। চৌকিদারের স্ত্রী 
মন্ঘনাথ সেন কুঞ্জ । পাঁচক 
০. 0 ৪11)179 মুত্তি ৷ দাসী 
অমৃতলাল বন জনৈক মহিলা 
সরযৃবাঁল। জনৈকা বালিকা 
(3. 1, 01008 শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ন্বেহলতা সেন। লতি 1০650 
ভাস্কর নন্দী আঁবছুল। খাঁনসামা 
নলিনী দেবী নগেন মল্লিক 
জ্ঞান বরুয়া প্রমথ চৌধুরী 
শঙ্কর (100190021) 
[805 917129 লীল। গ্নেবী 
9, 1). 91 ৫90৫ লীলাবস্ঠী দেবী 
প্রিয়বালা গ্তপ্ত রাজলম্ষ্মী দেবী 
451217961 সাহান! দেবী। বলেন্দ্রনাথ 
সতী ঠাকুরের স্ত্রী 
সাগরিকা 921)10 10966571101 10712615 
কমলা গপ্ত দ্বীপেঞ্্রনাথ ঠাকুর 
ঢ. 7. 3052 শ্রীশচন্দ্র নেন । ভবনাথবাবুর পুত্র 
সতীশ গু হেমনাঁথ সেন। ভবনাঁথবাবুর পুত 


প্রিয়ঙ্দ] দেবী 
প্রসন্নময়ী দেবী 


২৫৪ জ্োঁতিরিঙ্্রনাথ 


«গৌরী দাসী 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষন্ন 
"১৯০৩৭ | ১৯০৭ 
ইন্দিরা দেবী । বিবি শ্রিয়ন্বদ! দেবী 
রণেজ্জনাথ ঠাকুর [6619 1065?) 7055, 4১5৩ হে 
5. 7. 11 81110155 8০019 ০0£ 006001015 
[৪৪৩17 7181110 স্থলাজিনী দেবী । রমেন্ত্রনাথ 
'কে্দার দবাশগুধ ঠাকুরের স্ত্রী 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 
]. টব, উ0828906 হুরেশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
প্রমীল! দেবী স্থধীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
-াজেন্দ্রবাবু টুটি। চৌকিদারের কন্া 
১. ৫, 106৬ ১৯০৮- 
শি মোরাবাদী পাহাড় 
মোরাবাদী পাহাড় 
মতু। স্থ্বীরের ভূত্য ০ 
ক্ষিতীশ মন্দির । বাঁচি 
রুমদনাখ ভট্টাচার্য একটি বাগানের নকশ। 
ব্রজেন্্নাথ লাহিড়ী ইউনি 
1২075. 13, 1%1. 01082061065 সতীশচন্দ্র রায় 
তৃত্য বাঞ্ছারাম শিবগোবিন্দ তেওয়ারি 
“চৌকিদার অলোকনাথ বন্ধ 
“পাচকের একজন আশুতোষ গুগ্ক 
মি জনৈক আদিবাশী, রাঁচি 
নীলমাধব দত 13151 
্থরেশচজ্্ চট্টোপাধ্যায় মণীন্তরনাথ বনু 
“মনোময়ী দেবী 98319857510 0813016 
'অমিয্বনাথ চৌধুরী চুণীলাল বন্ধু 


ফণীজনাথ দে 


জ্যোতিরিন্ত্রনাথ-অস্কিত চিত্র ২৫৫ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৯০৯ ১৯১২ 

[0015 4১163815061 11092350155  অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
7950 71025661 শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী 

শিবচৈতন্য ব্রদ্ষচারী ৷ রসগোল্পা যছুনাথ চট্রোপাধ্যায় 

বাবাজী পয়োধিচন্ত্র মিত্র 
মানবেন্্রকষণ মিত্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল 
'শীস্তিধাম' | মোরাবাদী পাহাড়, বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
রাঁচি সতী দেবী 

এককড়িবাবুর বাড়ি । রাঁচি ১৯১৩ 

বসস্তবাবুর বাড়ি । প্ীচি সংজ্ঞা দেবী। স্থরেন্ত্রনীথ 

শীস্তিধাম” | বীচি ঠাকুরের স্ত্রী 

রাঁচির ল্যাগুস্কেপ স্থুরেন্ত্নাথ ঠাকুর 

প্রাণচন্দ্র দতত ইন্দিরা দেবী। বিবি 

গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হরিচরণ দত 

তারাপ্রনন্ন ঘোষ অতুল চট্োপাধ্যায় 

গোগীনাথ কবিরাঁজ উপেক্দ্রনাথ চৌধুরী 

কাস্তিভূষণ সেন অশোক! দেবী 

শশীভূষণ দত্ত 0, মী 4100125 

চুনীলাল রায় 1098. 331)0591) 

জনৈক ভদ্রলোক 1861 1১811 

1), 7 1105 প্রমগ্গ চৌধুরী 

ভুকড়ি ঘোষ ইন্দিরা দেবী। বিবি 

ঝুলনলাল বন্ধ কেদারনাথ দাশগুপ্ত 

0.1 অক্ুণ সেন 

শিল্পী জানদাপ্রসাদ সেন। আর্ধকুমার চৌধুরী 


কলিকাতা ৪. 0০,165 8810081) 


২৫১ জ্যোতিরিক্রনাথ 


তারিখ ব্ষিয় 
১৯১৩ 
তারকনাথ পালিত 
911521:101 128106195 
4৮100161810 2125 
লীল! দেবী 
১৯১৪ 
119101 1101707250022502 
01103017015, 1. 74. ও 
4৯, 0. 0008661192 
জীনকীনাথ বন্ধ 
নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
কাস্তিভূষণ সেন 
একটি ল্যাগুস্কেপ 
মনোরঞ্জন চটোপাধ্যায় 
স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
উষা বন্থু 
রানী চট্টোপাধ্যায় 
জয়কালী দত্ত 
91720 0:৫6 8. 0০0% 
হিরন্ময়ী দেবী 
নীরজিনী দেবী 
রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 
00001057060 00:510 50০05 
01210715760 0010816 
৪০০ ০: ৪ 1805 
ক্ষমা! দেবী 
নিরঞ্ষন রায়চৌধুরী 


তারিখ বিষয় 
১৯১৪ 


ব্রজগোপাল নিয়োগী 
রাজমোহন বস্ছ 

জনৈক ভদ্রলোক 
জ্যোতি দেবী 

91725. 2250] 
নগেন্দ্রনাথ 

শ্যামাচরণ মুখোপ্যাধ্যায় 
সনৎকুমাঁর ঘোষাল 
চন্দ্রমণি চট্টোপাধ্যায় 
প্রাণকৃষ্চ আচার্ধ 
অমরকুমার মুখোপাধ্যায় 
14121)01 910101) 

লে. [.770055018 
11. 38:91 411, 

110 €021:8191)21 
কুমুদবান্ধব চক্রবতী 
ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় 
জানকীপ্রসাদ তেওয়ারি 
অন্থপমচন্দ্র মৈত্র 
[9. 7. 805০ , 
]85/8216 /$19100 3000019 
স্থকুমারী বন্থ 
গিরিবালা দেবী 
সতী দেবী চট্টোপাধ্যায় 
হরিদাস চট্টোপাধ্যায় 
হয়েশচজ্ বন 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র ২৫৭, 


১৭ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৯১৪ ১৯১৪ 
রাখালদাম সরকার প্রমথনাথ দাশগুধ 
শরৎকুমাঁরী চৌধুরী শচীকান্ত দাশগুপ্ত 
তহুজা দেবী জনৈক ভদ্রলোক 
যোঁগেশচন্দ্র দত হুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
আবছুল করিম জ্ঞাঁনদানন্দিনী দেবী 
সতী দেবী ( মৈত্র) অতুল্য ধর 
নিরুপমা দেবী জনৈক বাঁলক 
প্রতিভা দেবী জনৈক বালক 
নিরুপম। দেবী জনৈকা তরুণী 
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমীলাবাল। বন্থ 
প্রোফেসার বামমৃতি নির্মলীবাঁল। রায়চৌধুরী 
রখীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিমলাবালা ঘোষ 
প্রতিম] দেবী শৈলবালা রায়চৌধুরী 
নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় নিরুপমা বস্ছ 
বীণ। দেবী নগেন্্রনাথ বন্থ 
মনোরম] চট্টোপাধ্যায় সরোজনাথ ভট্টাচার্য। ফটিক 
মায় দেবী বিপিনধিহাঁরী সেন। খুলনা 
3. টব. 5178006116৩ স্থবীরেন্জ্রনাথ ঠাঁকুর 
অমৃগ্গযধন বন্দ্যোপাধ্যায় দেবকুম্মীর রায় চৌধুরী 
উপেন্দ্রনাথ ঘোষ কেশবল্পাঁল রায়চৌধুরী । যশোহরঃ 
সতী দেবী চট্যোপাধ্যায়) স্থশীলাঁ সেন 
গোঁবিন্ববালা রায় রাঁসবিহারী সেন। খুলন! 
বিনয়ভূষণ সেন ধীরাঁধতী দেবী 
গিরিবালা দেবী উযাময়ী সেন 
ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যাক্ক কৃষ্ণকুমারী গুধ্ঠ 
সত্যেন্্রনাথ ঘোষ অরুণকুমীর বন 


২৫৮ জ্যোতিরিক্দ্রনাথ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষ 
১৯১৪৪ ১৪৯১৪ 
কমল। দেবী শৈলজ। দেবী 
], 0. ৮০6৪ শচীন্দ্রনাথ সেন 
[ত, রি, 00560061152 ১৯১৫ 
সরোঁজিনী চট্টোপাধ্যায় । নাইড়ু ড/. 2৫ 
নিবারণচন্দ্র দাঁস মঞ্চজী। দেবী 
দেবকুমাঁর রায়চৌধুরী প্রমীলা দেবী 
হিরণুয়ী দেবী উমারানী। অসমাধ্চ 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কমল দেবী । অসমাপ্ত 
হিরণয়ী গুপ্ত কল্যাণী দেবী 
লালমণি বস্থু মঞ্জ-শ্রী দেবী। অসমাপ্ত 
]. টব. ২০ কল্যাণী 'দেবী 
সতী দেবী নিরগ্ুনগ্রকাঁশ গাঙ্গুলি 
ষোড়শীবাল। জয়ন্ত . 
নগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী । পাঁবন। ভ$. 4১৭৭১ 
বিজয়শঙ্কর মজুমদার [010717151১5 9 6০:01 
পুণ্যময়ী দেবী 509৫5 01 ৪. 190 
রুষ্ধর বন্দ্যোপাধ্যায় হিরণ দেবী 
শৈলবালা বস্থ কল্যাণী দেবী 
অজয়কুমার বন্থ ক্ষিতিমোহন সেন 
78. 035817501% কালিকানন্দ ঠাকুর 
নিরঞ্জন রায়চৌধুরী 1. তব. 11009161166 
1৫. (30009, ফীভূষণ বন্দোপাধায় 
£১, ২8501 
-মহেন্্রনাথ বদ্ব্যোপাঁধ্যায়। অবনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
চিকিৎসক গণেশচন্দ্র ঘোষ 


জ্যোতিরিন্্রনাথ-অক্ষিত চিত্র ২৫৯ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৯১৫ ১৯১৫ 
কমল] দেবী । দিনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্ভবতঃ | 
ঠাকুরের স্ত্রী অসমাথ 

সতীশচন্ত্র সুখোপাধায় ইল! দেবী । অসমাপ্ত 

উম্ারানী বন্থ ১৯১৬ 

অভয়পদ রাঁয় অবিনাশচন্দ্র সেন 
প্রীস্তময়ী দেবী মিহিরমোহন ঘোষ 
গৌপেন্্রমোহন ঠাকুর সিতাংশুপ্রকাঁশ রায় 
কমলাকুমারী দেবী দ্বিজেন্দ্রনীথ ঠাকুর 

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় স্থবীরেন্দ্রনীথ ঠাঁকুর 

রবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী বিনয়ভূষণ সেন 

কমলা দেবী নির্মলা সেন 

স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ৬. চি. ৬০৩] 

রামলাল দাস [70915151760 10010:810 56005 
বীরেশ্বর দাস [017918151)50 00165105000 
লীলালতিক] দেবী ওষ্কারানন্দ। পঞ্চু রাঁয় 
প্রসাদকুমার মুখোঁপাধ্যায় উমা বন্ছ্‌ 

প্রফুললকুমার রায় চৌধুরী । খুলনা কমলরুষ্ণ বিশ্বাস। হাঁবু 

জয়ী দেবী [0588190৫ ঢ700100516 50005 
প্রতিমা দেবী । রথীন্দ্রনাথ মুনীশ্বর কাহার । দ্বিজেন্দ্রনাঁথের 

ঠাকুরের স্ত্রী ভৃত্য 

জাঁনকীনাথ ঘোষ ছিজেন্্রনাথ ঠাঁকুর। অসমাপ্ত 
অমিয় দেবী স্থকুমার হালদার 

চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডাক্তার এন. চক্রবতী 

মন্মঘনাথ সেন দিজেন্জনাথ ঠাঁকুর 

মঞ্ুত্রী দেবী । অসমাপ্ত মুনীশ্বর 


জনৈক ভদ্রলোক । অসমাপ্ত লক্ষ্মী লিং 


২৬০ জ্যোতিরিজ্নাথ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিবক্ 
১৯১৬ ১৯১৬ 
নিরুপম। দেবী 0000309 [২906.00210 
বীরেশ্বর ভট্টাচার্য ভূজঙ্গভৃষণ মুখোঁপাধ্যায়. 
ঘনা পাণ্ডে। পাচক অনিলাবাঁল! দ্বেবী 
রসময়ী দাসী চারুচন্দ্র চৌধুরী 
কালীপদ চৌধুরী অজিতকুমার সাহা 
সি্কুবালা নন্দলাল বনু 
ভগবান সিং জানকী। ভগবানসিং হর স্ত্রী 
মন্সথনাথ গোস্বামী কত. ও. 26 
বি ডি. বোস নিত্যানন্দ বস্থ 
বৈকুঠ্ঠনাথ বন্ধ স্থরেশচক্জর বস্থ 
অদিতি দেবী [02510 ৩. টব. 7২০৬ 
অমল! রার টগর দাসী 
সুশীল রায় পি কে. দাঁস 
চারুশীল! রায় রামহ্থন্দর রায়। মশলা -ব্যবসায়ী 
গিরীন্দ্রবাল! রায় ব্রজকিশোর চৌধুরী 
বিধুমুখী দেবী ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
লীল। প্নায় সরোজিনী দেবী 
যামিনীভৃষণ রায় কবিরাজ গায়ত্রী দেবী 
জনৈক তরুণী গাঁগি দেবী 
জনৈকা মহিলা অনস্তনারায়ণ সেন 
সত্যগোপাল ঘোষ বাণী দ্বেবী 
হিমাংশুচরণ চৌধুরী প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় 
হিরগ্নয়ী সেন স্থহাসিনী দেবী 
অমিয়! সেন হৃদিনাথ ঠাকুর 
হেমাঙ্গচন্ত্র চৌধুরী ক্ষেমেন্্রনীথ ঠাকুর 
712500৯1102) ৬/৪510 411 80127 


জ্যোতিরিজ্রনাথ-অদ্ষিত চিত্র ২৬১ 


তারিখ 
২১৯১৬ 


সুকুমার বন্ধ 
মেধ। দেবী 
সরলাঁবাল! দাসী 
রমা বস্থ 


বিভূতিভূষণ বন্োপাধ্যায় 


নীহাঁর 

নীলিমা 

101. ঢ00091180 
শেফালী । অসমাপঞ্ধ 
[01:0৮ 15 
শকুস্তল! দেবী 

1. তে. 10091) 
কুমুদনাথ ভট্টাচার্য 
1, 0০. ৯.৩ 

19. 0০, ১1 

মিচ্ন সেন 
প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
অছৈতপ্রসাদ দে 
মঙ্গু। নাপিত 
ভাগ 

কুমুদেন্দু ভট্টাচার্য 
নেপাল 
মনোহরলাল শীল 
বয়র। 

ইন্দিরা দেবী 

* প্রথম চৌধুরী 


তারিখ বিষয় 
১৯১৬ 


স্প্রতা দেবী 

ঝুবলু 

চাঁমন। 

গিরিজাভূষণ চক্রবর্তী 

আবদুল । খানসাম। 

জগন্নাথ । দরোয়ান 

০কজ্ 

লু 

[00159715160 0010816509৫ 

বিজিরাঁম। মোটরচালক 

কেদারনাথ রায় 

আশুতোষ মিত্র 

নরেন্দ্রলাল খা। নাড়াজোলের 
রাজা 

উমিলা গুপ্ত 

বাদল। পাচক 

কালিম্বাস ঘোষ 

0. ঘা 40016৩9 

দঃ £১1001075 

সংজ্ঞা: দেবী 

[00577151560 00:05 5৮৮৫5 

[01591715160 00005165050 

000810191560 00108165005 

[0051160 0010816 5095 

সুরেশচন্দ্র নাগ 

বিনয় ঘোষ 


২৬২ জ্যোতিরিজ্জনাথ 


তারিখ বিষয় 


১৯১৩৬ 
২. ৬৬. 78015117765 
মনীবীমোহন ঘোঁষ 
আর্ধমূতি। আর্ধ সাধু 
১৯১৭ 
[২ 15820 
11095 9০0101001) 
স্থরেশচন্দ্র বস 
সীতা দেবী 
উমা বন্ধ 
0, 20% 
চি. ভে. 00004 41:5 
লাঁলবিহারী বসাঁক 
লালবিহারী বসাক 
8, 911051) 
সীতারাম 
তরণরাঁম করিরাজ 
1. 4৯ [58.8.0 
ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহর্চৌধুরী 
অসিতকুমাঁর হালদার 
উপেন্দ্রনাথ ঘোষ 
1. 17052 
1৮. 01091021001 
দেবকুমার বনু 
রেবতীমোহন সেন 
জিতেক্জলাল বন্থ্‌ 


মাধুরী দেবী 


তারিখ বিষয় 
১৪৯১৭ 


উমা বন্থ্‌ 

রুষ্ণবিহারী রায় 

মুরলিধর রায়চৌধুরী 
স্থকুমীরী বস 

রণেক্জকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

চুনীলাল রায় 

কমলা বস্থ 

হরিদাস চট্রোপাঁধ্যায় 
স্থকুমার বন্ধ 

নিজ প্রতিকৃতি । অসমাপ্ত 
মিজ প্রতিকৃতি । অসমাপ্ত 
নিজ প্রতিকৃতি । অসমাঞ্ঠ 


705৬2. ১০91202812 


৯৪১৯৮” 


উম! বস্থ 

জয়! দেবী 
যোগেন্দ্ললাল শিরোমণি 
সুন্দরী রায় 

ভূষণ মেন 
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 
শরতকুমারী দেবী 

বীণ। পাল 

0. ঢু. &0012/5 
ননীলাল পাল * 


” বৈদ্ধনাথ ঘোষাল । প্রধান শিক্ষক 


জ্যোতিরিন্ত্রনাথ-অস্কিত চিত্ত ২৬৩ 


তারিখ বিষয় তারিথ বিষয় 
১৯১৮ ১৯১৮. 

সতীশচন্দ্র সেন অশোককুমার রায় 

স্থরজভূষণ লাল কাস্তিচন্দ্র মুখার্জি 

মায়া দেবী জ্ঞানচন্ত্র ব্যানাজি 

1. বব. 19711191 স্ববোধচন্দ্র চাটাঁজি 

শাস্তিলতা দেবী এস এ ব্যানাঁজি 

প্রীতিলতা দেবী শশধর রাঁয় 

78. 171710102 বিপিনচন্দ্র পাল 

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম. এল এল. ব্যারন 

9. 7. [21101 নর প্রশ্থন 

[২. বব. 20০0০910761166 প্রমথ চৌধুরী 

48301 1001002 0% ইন্দির] দেবী 

কাস্তিচন্ত্র মুখোঁপাধ্যায় রায় বৈজনাথ গোয়েক্ক বাহাছুর। 

জ্ঞানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুঙ্গের 

স্থবোধ চট্টোপাধ্যায় স্থবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

৩. 4. 739176766 চুনীলাল বন্ধ 

শশধর রায় অরুণ চক্রবর্তী 

বিপিনচন্দ্র পাল মহিউদ্দিন আহমদ 

1. [.. 21:01) ভাক্তর কে. বি. চক্রবর্তী 

18 ৮890: মেরী:ব্যারন ও তাঁর তোত পাখি 

নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাণ! 

পেনসিল স্কেচ ॥ বেলী দেবী 

গ্রীতিলতা৷ দেবী মণিক1 দেবী 

বি এল মিত্র ভবশহ্কর বন্যোপাধ্যায় 

রায় যতীন্ত্রনীথ চৌধুরী বিনয়রগ্রন হালদার 

বি কে লাহিড়ী বিভাবতী দেবী 

আর এন মুখাজি ধর্মদাস ঘোষ 


২৬৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


এস এম. এ অকটু। দীতের ডাক্তার 
কে. বি দাশগুপ্ত 
যাঁমিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় 
নবীনচন্দ্র গুপ্ত 
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
আনাগরী 
রেণু দেবী 
মেরী 
নিরুপম! দেবী 
হুহাঁসিনী দেবী 
রঙ্গিনী। নেপালী ঝি 
দিতাংগুজ্যোতি মজুমদীর | 

বকু বাবু 


তারিখ বিষয় তারিখ | বিষয় 
১৯১৮ ১৯১৮ 
জে. রাইট বেঞ্ি। কুকুর 
প্রমীল! দেবী শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 
কণকচন্দ্র গপ্ হষমা ঘোঁষ। কালিদাস ঘোষের 
মতিমাল দেবী কন্তা 
ভিক্টর নীতীন্দ্রনারায়ণ অমৃতলাল গপ্ন 
মেরী এল টি. শার্পস প্রেমলতা রায় 
ভি. পি অকনর সরেজ্্নাথ ঠাকুর 
হবধাঁংশুপ্রভা ঘোঁষ শ্রীপতি রাঁয়। ব্যারিস্টার 
রামকৃষ্ণ । গায়ক শরংকুমারী চৌধুরানী 
যোগানন্দ গিরি তাপসেন্দু চট্টোপাধ্যায় 
সাহান! দেবী। স্থসী অনঙ্গমোহন চক্রবর্তা 
ব্রজেন্্রকুমার দত্তগপ্ঠ মানিক 
সতী দেবী শরৎচন্দ্র দত্ত 


শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 
অ্ধেন্দুপ্রতাপ | দিয়াড়ার রাজা 
মায়া দেবী 


১৯১৯৯ 


মহেন্দ্রনাথ দত 

এস. সি. মিত্র 

এ. সি. ব্যানাজি 
শশিভৃষণ মজুমদার 
বীণ। দেবী 

নিজ প্রতিকৃতি 
আমানতুল্া আহমদ 
নিরুপম! দাঁশগুধ 
স্থশীল! দাশগুপ্চ 


জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ-অস্কিত চিত্র ২৬৫ 


তারিখ ' বিষয় তারিখ বিষয় 
১৯১৯ ০১৯১৯ 

জ্েহলত। দেবী কমলাবালা দেবী 

সরোঁজকুমার মুখোপাধ্যায় প্রতিভা দাঁশগ্ুপ্তা 

সরসীবাল! দেবী প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় 

জ্াঁনেন্দ্রনাথ রায় শেফাঁলিক! দেবী 

ওয়াই. ই আসিফ, বিভা দেবী 

নীলমণি চক্রবর্তী মায়া দেবী 

বিপিনবিহাঁরী দীস। স্থুবীরেন্দ্র নাথ জগন্নাথ সিং জমাদার 
ঠাকুরের শিক্ষক এল জে বাগীঁস 

বসম্তকুমার চটোপাঁধ্যায় সুধাময়ী 

বীরেশপ্রকাঁশ গঙ্গোপাধ্যায় আর. মরিস 

কুমুদপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় । অমূল্য চাঁটোপাধ্যায়। ড্রাইভার 

অমিয়ভূষণ বস্ সলোমন জে সলোমন 

শ্রীমতী সীম! মরিস আবছুল করিম 

কিশোরী দত্ত মিসেস লেভি 

ব্যারন মরিস মিসেস মোঁজেস 

জি আব্রাহাম মিস ক্যাথারিন মৌজেস 

মিস গ্রেস মরিস প্রনননকুমার দাশগুপ্ত 

ভিক্টর নীতীন্দ্রনারায়ণ ারন্রনাথ বাগচী 

অমিয়চন্ত্র চক্রবর্তী মিস স্টেলা লেতি 

প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় ধ্িসেস সারা কোহেন 

রাধারমণ বরাট সত্যেন্্নাথ ঠাকুর 

মিস্‌ ইব্রাহাম জে সি গুপ্ত 

লতিকা রায় নিরুপম! দেবী 

নিরুপমা দেবী জ্ঞানেন্্রনাথ রায় 

'রমা বস্তু সলিল] মজুমদার 


, হিরণায়ী দেবী মগনময়ী দেবী 


২৬৬ জ্যোঁতিরিন্্রনাথ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিবক্ক- 
১৯১৯ ১৯২০ 
ভান প্রেমনাথ কাপুর । লাহোর 
গ্রেস মরিস রবীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ 
মিস র্যাঁচেল আইজাক চিত্তরঞ্জন গোশ্ামী 
মিম কাটে মসিয়ে পঙ্কজিনী দেবী 
এস লেভি ব্রজেন্্লাল গঙ্গোপাধ্যায় 
মোহিতচন্দ্র বন্থ ধীনা 
মিল এস লেভি যতীন্দ্রলাল সান্যাল 
মাধব রায়। ইঞ্জিনিয়ার শীল! বন্দ্যোপাধ্যায় 
মোহাম্মদ আলি ইমাম ইন্দুঘোষ . 
সৈয়দ রসীদ জামান কাঁনাইলাল ভড় 
ই এস মরিস প্রভাবতী 
ভি. সলোমন সুহৃদ চৌধুরী 
এ ইমাম স্থরমা দেবী 
১৯২০ মিহিরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
অচ্যুতানন্দ ডাক্তার সনৎকুমাঁর ঘোঁষ 
কমল বৌ। দিনেন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রবীরেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর 
মননকুমার মৈত্র যদুনাথ সরকার 
অমিয়া দেবী । মানিক। জ্যোতির্ময়ী দত্ত 
মোহনলাল মল্লিক রমণীকান্ত রায়। চৌগীর রাজ; 
সনৎকুমার ঘোষাল পারুল দেবী 
মিসেস আব্রাহাম অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
এ. আর নাহার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
মনোরমা | জিতেন্দ্রলাল বসুর শেষপ্রকাঁশ গঙ্গোপাধ্যায় 
কন্বা। সবীরেন্্রনাথ ঠীকুর 
শোভন দেবী . তরুণেন্্রনাথ ঠাঁকুর 
অবনীমোহন ঠাকুর স্থরেশচন্দ্র সেন 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অক্ষিত চিত্র ২৬৭. 


তারিখ 

১৯২০ 
সথভাঁষিণী দেবী 
সুরূপা দেবী 
রোহিণীকুমার মজুমদার 
এল বি মার্টন 
রাজবাঁল! 
অবনীশচন্দ্র দে 
তিনকড়ি ঘোঁষ 
মৃগেন্দ্রলাল মিত্র 
হেমলতা মিত্র 
সুধ! ঘোষ 
হীরাবতী সিং 
স্থকৃনি 
মিসেস আবছুল্ল। মোহম্মদ 
বিমলেন্দু রাঁয় 
দেবশরণ সিং দেও 
ভবল্যু ওয়েফাঁরাঁর 
ভূপালচন্দ্র বন্ধ 
ইন্দুপ্রভা দেবী 
বিমলেন্দু রাঁয় 
অমিয়কুমাঁর বস্থ 
পারেয়াগ । গোয়ালা 


রামগোবিনদ গোম্বামী 
আর সি দেববর্মণ 
প্রতিমা সরকার 

এ. ল্যাম 


তারিখ বিষয় 
»১০১৭২০ 


যোগেশচন্দ্র চৌধুরী 

শেফালি দেবী 

শিশিরকুমার মিত্র 

যতীন্দ্রনাথ পাল 

দয়াময় মুখোপাধ্যায় 

কৃক্মকামিনী দেবী 

সত্যচরণ শাস্ত্রী 

এ আলিম 

তুলসীমতী চট্টোপাধ্যায় 

মীরাবতী চট্টোপাঁধায় 

রাজেশকান্ত রায় 

রাধারানী রায় 

শৈললতা চক্রবর্তা 

প্রতাপ উদয়নাথ শা দেও । 
ছোটনাঁগপুরের মহারাজ 

স্ববেন্দ্রনীথ ভট্টাচার্য 

পি, এল, রায় 

অমিতা 

রাঁজেন্দ্রনাথ বাঁয় 

অদিতকুমাঁর হালদার 

ইলা 

বিমল ও তার কন্তা! 

আবছুল্া1! মোহম্মদ 

লীল। দেবী 

ন্বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

নলিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় 


২৬৮ 

তারিখ 

১৯২০ 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
স্থরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
ইন্দুমতী দেবী 
গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
অপর্ণা দেবী 
গৌরপ্রসাদ মজুমদার 
ইন্দ্রাণী দেবী 
নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সমরেন্দ্রনাঁথ ঠাঁকুর 
ইলা 
অদ্দিতি দেবী 
অদিতি দেবী 

১৯২১ 
ছায়াবতী দেবী 
পারুল দেবী 
লাঁলবিহারী বড়াল 
গগনেক্্রনাথ ঠাকুর 
পারুল দেবী 
অনিলকাস্ত নাগ 
রম? দেবী | 
মিসেস বিভা মুখোপাধ্যায় 
সরলা মিত্র 
প্রমীলাহ্ুন্দরী দেবী 
ুধেন্দুশেখর সুখোপাধ্যায় 
অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
'কেশবকুমার মুখোপাধ্যায় 


জ্যোতিরিক্্রনাথ 
বিষয় তারিখ বিষয় 
১৯২১. 

হ্বরীব্্রনাথ ঠাকুর । নেপু, 
এইচ ই উইলঙ্গলি 
ধীরাবাঁলা দেবী 
প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবিশ 
সবিতাবাঁল। দেবী 
পঞ্চানন শ্রীরত্ব ভটাচার্ধ 
দেবপ্রসাদ সান্যাল 
আই ওয়েস্ট 
লালবিহারী বড়াল 
জ্ঞানরগ্ন চক্রবতী 
মধুস্দন দেব 
স্থকুমীর হালদার 
সনত্কুমার হালদার 
রাজলক্ষ্ী দেবী 
দেবনাম হালদার 
ভূপাঁলচন্দ্র বন্থ 
সিদ্ধেশ্বর সরকার 
এন কে চট্টোপাধ্যায় 
ডালিমচন্ত্র দত্ত 
কমলিনী বন্থ 

' রজনীকাস্ত গুহ 
বীণাপাঁণি সান্যাল 
তর্ণকুমারী গুহ 
শেফালি 
শরৎচন্দ্র রায় 
নগেন্্রনাথ মিজ্র 


জ্যোতিরিন্ত্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র ২৬৯. 


বিষয় 

১৯২১ 

স্থলত। দত্ত 

রমেশচন্দ্র ঘটক 

শাস্তিলতা বহু 

আশিপকুমার বস্থু 

চারুলত। দেবী 

অনুপমা দেবী 

এস. এম. সিংহ । লেডি সিংহ 

কর্নেল সিংহ 

রম্ল। গুপ্ত 

দুর্গা দেবী 

মহাবীরপ্রসাদ বর্ম! 

এইচ ই লর্ড সিংহ 

কনিফমোহন ঠাকুর 

বিজয়কুমার মিত্র 

নীহাঁর 

শের আলি হুরমহদ্মদ 

একজন মহিলা 

নির্মল সেন 

জ্যোতৎ্নানাথ পেন 


প্‌কু 
ফেলিয়াট। চৌধুরী 
অশ্বিনীকুমার চৌধুরী 


লীলাবতী বন্থ্‌ 
একজন মহিলা 
আশাবতী দ্বেবী 


তারিখ বিষয় 
১৯২১ 


জ্যোতির্ময় হালদার 
বীণাপাঁণি ঘোষ 
কে. সি মুত্তাফি 
স্যামাপ্রভা দেবী 
সবিতাঁবাল দেবী 
স্বর্ণময়ী দেবী 
স্ুরেশচন্্র চক্রবর্তী 
এল. এইচ. অলসন 
সরলাদেবী চৌধুরাণী 
জখুরউদ্দিন 
ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় 
বলীনারায়ণ বর্ম 
কল্যাণচন্দ্র বড়াল 
নূর বান 

মন! দেবী 

আলাদুল 

এইচ সি মজুমদার 
এন, এন. ভোস 
মিষ ডবল্যু, জি. চট্টোপাধ্যায় 
অধ্ুতলাল সেন 
সুবীরেন্্নাথ ঠাকুর 
জ্ঞানকর দে 

এস কে. মুখোপাধ্যায় 
যতীন্দ্রনাথ বস্তু 
অজয়কুমাঁর বহন 
বীরেন্দ্রকুমার বন্থ 


২০ জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ 


তারিখ বিষয় 
১৯২১ 
কৃষ্ণদেব সিং 
কমলা দেবী 
১৯২২ 
নিজ প্রতিকৃতি 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
একজন ভদ্রলোক 
কল্যাণী দেবী 
অজিতা৷ দেবী 
হেলেন ডি সরন। সিংহলী 
্রীষ্টান 
চুনীলাল চৌধুরী 
্বরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
জ্যোৎ্সাময়ী দেবী 
অবনীনাথ ঘোষাল 
সোঁমনাথ মুখোপাধ্যায় 
কর্নেল মুরে 
অমৃতনাথ মিত্র 
অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী 
গোঁপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
অরুণ! দেবী 
সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় 
জয়া দেবী 
স্থবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গঙ্গাপ্রসঙ্গ ঘোষ 


তারিখ বিষয় 
১৯২২ 
জ্যোঁতিপ্রকাঁশ নরকার 
সরলাবাল৷ 
স্টেল৷ ক্রামরিশ 
এল কে. এলম্হান্টঁ 
ফার্নাড বেনোয়। 
জগদানন্দ রায় 
ক্ষিতিমোহন সেন 
গ্রভাঁবতী দেবী 
অসীম] বন্দ্যোৌপাধ্যাঁয় 
জে এন মুখোপাধ্যায় 
রেণু নাগ 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
জগদীশচন্দ্র বন্ধু 
ভবল্যু ভবলু পিয়াসন 
ইন্দ্রনারাঁয়ণ বড়ুয়া 
জয়দেব চৌধুরী 
ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
গোঁপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
আনন্দকুমার মুখোপাধ্যায় 
ললিতমোহন সিংহরা য় 
যতীন্দ্রনাথ সিংহ 
নবীনবিহারী আঁইকট 
শরদিন্দু নিভাঙ্গিনী 
প্রবোধচন্দ্র রায় 
স্থহৎনাথ চৌধুরী 
যশোবস্ত এন. ডালভে 


জ্যোৌতিরিক্্রনাথ-অহ্কিত চিত্র ২৭১ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৯২২ ১৯২৩ 

আভা! দেবী স্থবীর ঠাকুর 

আভা দেবী ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
বি. এন রায় রাজীব চৌধুরী । বেটু 
শোভা দত্ত বিনোদবিহারী সরকার 
মিসেস নিতা রায়চৌধুরী উপেন্দ্র চৌধুরী 

রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী লীবণ্যপ্রভা দেবী 
বিনয়েন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মনোরম দেবী 

এন এন রায়চৌধুরী । সস্তোঁষ স্থলেখা মিত্র 

কমলা বনু অন্ুকুলচন্দ্র সান্যাল 

স্থন্রা মপিয়! গণেশচন্দ্র দাশগুপ্ত 

উম1 দে মিনু সেন 

জয়গ্রী দেবী ভবতারিণী দেবী 

১৯২৩ প্রেম বন্দ্যোপাধ্যায় 

আই কাণ্ডে এস এন বন্দ্যোপাধ্যায় 
শক্তীন্দ্রমোহন ঠাকুর ভূবনমোহন চট্টোপাধ্যায় 
রসগোল্লা বাবাজী । ৯৫ বৎসর লতিক] সরকার 

এস. এন. মজুমদার হিপ্নশয়ী দেবী 

স্বরীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর মঞ্জুগ্র। দেবী 

যতীন্দ্রনাথ মিত্র সুক্টম। দেবী 

মহম্মদ আবছুল মমিন অ+সগরী 

আলাদিন এস মহম্মদ স্থযমা সেন 

প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় সুধা 

স্ট্যানলি জোন্স অদিতি দেবী 
-মট্রা সেন সেহলতা৷ সেন 
'ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রচ্যোৎকুমার সেন । হাঁবলু 
খঅশোকা দেবী রণবীরকৃষ্ণ রায় দত্তিদার 


২৭২ জ্যোতিরিজ্্রনাথ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৯২৩ ১৯২৪ 

সরষূ দেবী নিজ প্রতিক্কৃতি 

, মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রশীস্তকুমার সেন সুণালিনী দেবী 
সৃধাহাসি দেবী মন। দেবী 
বীরেন্্রমোহন সেন জ্ঞানরঞ্জন চক্রবতী 
শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী 
শরৎচন্দ্র বন হায়দার মহম্মদ 
যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় বিজনমোহন চট্টোপাধ্যায় 
প্রমীল! চক্রবর্তী অতুলকৃষ্ণ বন্থ 
প্রধীপনাথ চট্টোপাধ্যায় জি. হাঁরবাট”উইলটন বেকার 
ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মনীধীমোহন ঘোষ 
মহেন্দ্রনীথ লাহিড়ী প্রণয়লাল গঙ্গোপাধ্যায় 
সরোজবাসিনী দেবী গীতীজ্্রনাথ ঠাঁকুর 
অন্বিকাঁদাস মিশ্র কিরণবাঁল। 
এ হাঁকিম অপর্ণা দেবী 
স্ধীন্্ ত্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারী 
শোভা! স্থরমা দেবী 
এল এম. দেব অমরনাথ মুখোপাধ্যায় 
প্রসন্ন সেন চুনীলাল বনু 
সত্যেন্জ লতিক। ঘোষ 
কিরণ স্থপেন্্রনীথ ভট্টাচার্য 
সুরুচী দেবী গ্রশ্ীলাবালা 
নগেক্নাথ বন্থু জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
মধু বন্ধ নলিনীরঞ্জন সরকার 
দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় গোপালদাঁস চটোপাধ্যায় 
প্রমথনাথ বন্ধ মহম্মদ আইয়ুব 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র ২৭৩ 


সবোধকৃমার বন 


১৮ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৯২৪ ১৯২৪ 

নরসিং দাঁ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বিজয়চন্দ্র মজুমদার গগনেন্্রনাথ ঠাকুর 

সার্‌বীর যিজোদয় লিং দেব স্থরবালা দেবী 
বাহাদুর প্রকৃতি দেবী 

ঈশপ্রকাঁশ গঙ্গোপাধ্যায় মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় 

সরযূবাঁল। দেবী পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় 

ইন্দপ্রকাঁশ গঙ্গোপাধ্যায় নিশানাথ চট্োপাধ্যায় 

অন্ত দেবী স্থধাংশুমাল! দেবী 

মিম আঁজগারী করিম সীত] দেবী 

প্রমোদকুমারী দেবী লছমি দেবী 

রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

অণিমা দেবী পূণিম! দেবী 

কালীপ্রসাঁদ চৌধুরী ঈশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় 

ধীরাবতী দেবী জয়ীজ্রনাথ ঠাকুর 

সরসীমোহন রায় ভীমরাও শাস্ত্রী 

স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মীরা চৌধুরী 

স্থবীর ঠাকুর প্রকৃতি দেবী 

অশ্বিকাঁচরণ মুখোপাধ্যায় অণিম। দেবী 

বিষুচন্দ্র চৌধুরী পৃর্ণিম! দেবী 

সত্যশোভন সিংহ সত্যন্কণ মুখোপাধ্যায় 

বিমলকুমার রায় প্রতি দেবী 

এম. এ হাফিজ দেবরানী দেবী 

ক্ষমা সিংহ শেফাঁলিকা দেবী 

মহম্মদ হাসান খান ১৯২৫ 

স্থধীরচন্্র রায়চৌধুরী শশিভ্ষণ দত 


চপল দত্ত 


২৭৪ 


তারিখ 

১৯২৫ 
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
হুজাতা দেবী 


জ্যোতিরিন্্রনীথ 


বিষয় তারিখ 


১৯২৫ 
লীল! মৈত্র 
জনক গঙ্গোপাধ্যায় 


উল্লেখপন্ী 


অক্ষয়কুমার দত্ত ৩৫১ ৩৬, ৩৮১ ১৩৩ 

অক্ষয়চন্ত্র চৌধূরী ১৪, ৪১১ ৮৩) ৮৯, 
১৩৪) ১১২, ১১৪) ১৭৬, ১৮০ 

অক্ষয়চন্ত্র সরকার ৭৩ 

অকলও ৫৬ 

অন্নদাপ্রসাদ বাগচী ১৪৯ 

অবতার ১৬০ 

_ বঅবশীন্্রনাথ ঠাকুর ২, ৯, ৮৭, ৮৮, 
৯৭১ ১৯২১ 

অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৭৮ 

অভিজ্ঞান-শকুস্তলম্‌ ১৬২ 

অভিলাষ ১১৬ 

অমৃতবাজার পত্রিকা ১২২ 

অমুতলাল বনু ৯৩ 

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ৪১, ৪৫, ৪৬ 

অলীকবাবু ৭৪» ১৮৩ 

অশ্রমতী ১০৭, ১১০ 

'অশ্রমতী-গ্রসঙ্গ ২১১-২২৩ 


আওরংজেব ১৫১ 

আকওয়ার্থ ১০৯ 

আত্মপ্ীবনী, মহুযি দেবেন্ত্রনাথ ৬ 
৩৩) ৫০১ ৬৩ 

আত্মতত্ববিদ্া ৬ 

আত্মপরিচগন ৬৬, ১০৬১ ১২১ 


আদি ব্রা্ষদমাজ ১৩, ৪০১ ৬২১ ৭২, 
১৭৭ 

আদিশুর ৫ 

আদড্ডে শেফ্রিয়ে! ১৬০ 

আনন্দমমঠ ৫১ 

আনন্দীরাম ৫ 

আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই 
গ্রবাস ৯৭ 

আবর্ষদর্শন ৬১, ৮২ 

আরব্য উপন্তা ১৬১ 

আলালের ঘরের দুলাল ২৯, ৩৯ 

আলিবাবা! ১৬১ 

আযাকাড়েমী আসোলিয়েশন ১২৫ 

আযাকাডেমী অব বেঙ্গলি লিটারেচার 


ণ৫) ৮৬ 


ইউজেন দোরিয়াক ১৬০ 

ইউজেন্ মারে ১৬০ 

ইউনিস্তারসিটি ইনগ্রিটিউট ১১১ 

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ৫ 

ইউবিপিদেন ১৪৯ 

ইঙিয়ান প্রেস ১১৮ 

ইওিয়ান মিরর ৩৭) ৯০ 

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী ৪২, ৫০) ২১১ 
২৮৫ 


ণঙ 


ইফিগেনেইয়া! ১৪৯ 

ইড়স সাহেব ৯ 

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ২০ 
ই্টিং ক্লাব ৮৯১ ৯৬ 


ঈশ্বরচন্ত্র গু ২৬, ২৮, ২৯, ৫০১ ১৩৪ 

ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ৯০ 

ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর ২৭১ ২৯, ৩৬, 
৩৮১ ৭৪) ৮৯১ ৯০) ১০০) ১০১১ 
৮৩১ 

ঈশ্বরচন্ত্র রায় রাজ] ১৩১ 

ঈশ উপনিষদ্‌ ১২৮ 


উইলসন হোটেল ২৪ 

উপনিষদ্‌ ৩৫১ ৩৬; ১২৮ 

উপেন্দ্রনাথ দাস ১৩৭ 

উমেশচক্্র বন্দোপাধ্যায় ৯ 

উনবিংশতি সংহিতা ১২৮ 

খকৃবেদ ৬২, ৬৩ 

একফেই কি বলে সভ্যতা ৩৯, ৭৩, 
৭৪) ৮৯ 

এপিকটেটসের উপদেশ ১৪২ 

ওরিয়েপ্টাপপ সেমিনারি ৭০ 

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যািনোদ ১৬১, ০৬২ 

ক্ষেমীশ্বর ১৬২ 


কবিকাছিনী ১০৫ ১৯৩ 
কমল বন্ধু ৩৪ 


জ্যোতিরিন্রনাথ 


কর্ন ওয়ালিল ১৩১ 

কর্পে ১৬০ 

কপ মঞ্জরী ১৬২ 

কলকাত] বিশ্ববিদ্যালয় ৫১ 

কলিকাত। আাঁকাডেমি ২২ 

কলিকাত। কলেজ ৯ 

কলিকাত৷ সারম্বত সম্মিলন ৭৪ 

কলিকাতা সঙ্গীত সমাজ ১৮২ 
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